শ্ীকৃষ্তসংহিতা । 


উপক্রমণিকা, উপসংহার ও অনুবাদসহ সনাতন 
ভগবতৃত্ববোধিনী। 


শ্রীকেদারনাথ দত্ত 
[ ডেপুটী মাজিছ্রেট, ডেপুটীকালেক্টর ] 


‘Tho Poriade," « 11769 of Orrissa,”” ‘Our Wants,” 
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এ Goutama Memorial Specch," “Phagbata Spcegh  &c., 


‘‘ বিজনগ্রামকাঁব্য ” “ সম্যাসীকাব্য,” “*চৈতন্যচরিত,” 
“দত্তববংশমাল!,” “ দত্তবকৌস্তভম্‌ ” ইত্যাদি 
গ্রন্থপ্রণেতৃ-প্রণীতা । , 


জ্ঞানং যদ! প্রতিনিৰৃত্তগুণোর্ন্মিচক্ৰমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণের্ঘপগ., ₹ 
কৈবল্যসন্মতপথস্বথ ভক্তিযোগঃ কে নির্বৃতো৷ হরিকথাঙ্থ রতিং ন কুর্য্যাৎ॥ 
Digitized and Uploaded by: 
Hari Parshad Das (HPD) on 01 June 2013 


কলিকাতায়াং 


শ্যুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু,কোম্প:নিনা বহুবাজারস্ফে ২৪৯ সংখ্যক ভবনে 
ষ্টযান্‌হোঁপু যন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশিত চ। 


সন ১২৮৬ সাল। 


ও 


॥ তৎ সৎ ॥ 


সত্যং পরং ধীমহি। 


মূলভাগবতং চতুঃশোকং । 
৮৮৮০০] রদ রর 


যাবানহং 
অহমেবাসমেবাঞ্জে নান্যৎ যৎ সদসৎ্পরহ | 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোহম্ম্যহং ॥ ১ক 


bl LE } ( ব্যতিরেকাৎ সবিকল্পদর্শনং ) 


যথ। ভাবে! 
খতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাতুনি । 
তদ্বিদ্যাঁদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতিমঃ ॥ ২ক 
তদ্রহস্যং ( আত্মপরমাত্মলীলীপরিচয়ং 
যন্রপপুণকর্ম্কঃ । প্রীতিতত্্ং ) ৰ 
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষ্চ্চাবচেষনু | 
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেহ ৩খ '- 


তদঙ্গঞ্চ 
এ ter এ ( রহস্যসাধকং ভক্তিতত্বং ) 
তথৈব তন্তববিজ্ঞান 


এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্জিজ্ঞাস্থনাতমনঃ | 
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্ববদা ॥ ৪গ 
গৃহাণ গদিতং ময়! ॥১ 


মস্ততে মদন্ধুগ্রহাৎ ॥২ 


ক, শাকুষফ্জনহ'হতায়াহ প্রথমদ্বিতীয়ৌ [বচাধ্ে। ৷ 
খ, সংহিতায়াং তৃতীর-চতুর্২-পঞ্চম-যষ্ট-নবম।ধ্যায়া বিচাৰ্য্যাঃ। 
গ, সগুমাই্ইমদশমোধ্যায়। বিচাৰ্য্যাঃ । 


মূলভাগবতের অর্থ! 


[ প্রথম শ্লোকে পরত্রহ্ম, আত্মা ও মায়ার পরস্পর 
সন্বন্ধজ্ঞাঁন প্রদর্শিত হইয়াছে | ] 

১। সর্ধগ্রে শুদ্ধ জীবনিচয়ের আশ্রয়, সর্বশক্তিমান, অখণ্ড 

সচ্চিদানন্দ একমাত্র আমি ছিলাম। সৎ-সবন্ষ্ম সত্তা, অসং-স্থল সত্তা 

ও তছ্ভয়ের পরতন্ব বদ্ধজীব সত্তাময় এই মায়িক জগৎ ছিল ন! । আমা 

হইতে তত্বতঃ অভিন্ন কিন্ত বিকল্পতঃ ভিন্ন এই মায়িকং জগৎ আমার 

শক্তি পরিণামরূপ সত্যবিশেষ। মায়িক সত্বা বিগত হইলে, পূর্ণরূপ 
আমি অবশিষ্ট থাকিব । 


[দ্বিতীয় শ্লোকে বিকল্পবিচার দ্বারা উক্ত জ্ঞান, 
বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে । ] 


২। নিত্য সত্য বৈকুগ্ঠতত্বর্ূপ অর্থ হইতে ভিন্নরূপে যাহা প্রকাশ 
পায় এবং আম্মতন্ত্রে যাহার অবস্থিতি নাই» তাহাই আত্মমায়]। 
(অন্বয় উদাহরণ )--জলচন্ত্রের ভান যেমত নিত্যচন্ত্র হইতে ভিন্ন, 
মায়িক জগত্টাও বৈকুগ্ঠের প্রতিফলন হওয়ায় তদ্রপ বৈকুণ্ঠ হইতে 
পৃথক । (ব্যতিরেক উদাহরণ )_-তম, অন্ধকার ব! ছায়! যেমত নিত্য- 
বস্তুর অন্ুগততন্ব, কিন্তু নিত্য বস্তু নর, তদ্রপ মাঁয়িক জগৎ বৈকুণড 
হইতে অভিন্ন-মূল হই ও বৈকুষ্ঠে অবস্থিত নয়। 


[ তৃতীয় শ্লোকে তদ্রহস্য জ্ঞাপিত হইতেছে |] 

৩। মহদাদি ুক্ম ভূত সকল যেরূপ ক্ষিত্যাদি স্থলভূভে অনু প্রবিষ্ট 
থাকিয়াও সুন্ম তৃতরূপে স্বতন্ত্র থাকে, তদ্রপ সর্ব কারণরূপ আমি 
সমস্ত সত্তার মূল সত্য ব্রহ্ম-পরমাত্মকপে অন্ধস্যত থাকিয়া ও সর্বক্ষণ 
পৃথকরূপে পূর্ণ ভগবতসত্তা প্রকাশ করত প্রণত জনের একান্ত প্রেমাম্পদ 
আছি। 


[ চতুর্থ শ্লোকে তদঙ্গ অর্থাৎ সাধন জ্ঞাপিত হইতেছে |] 


৪1 আন্মতত্বজিজ্ঞান্তু ব্যক্তিগণ পুর্বদর্শিত অন্বয়ব্যতিরেক বিঢাঁর- 
ক্রমে সর্বদেশকালাভীত নিত্যসত্যের অনুশীলন ববিবেন ।* 
* এই সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিচাঃরূপ মু মুলভাগবত নিত] । ব্যালাদি 
বিদ্বজ্জন কর্তৃক উহ! বিপুলীক্বৃত হইয়াছে । উপক্রমণিকাঁয় ৫৭,৪৮,৫৯,১০ পৃষ্ঠ। 
পাঠ করুন । গ্র, ক 


—_—__ 


বিজ্ঞাপন । 


আর্ধাশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবলম্বন পুর্ধক আমি শ্রীকষ্চসংহিত। 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি । বৈষ্ণবতত্বই আধ্যধন্দের চরমাংশ । তৎ" 
সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা হইয়ান্ছে। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব 
ও বৈষ্ণব সকলেই এই গ্রন্থে নিজ নিজ অধিকার বিচার করিবেন। 
ইহাতে বরঙ্গজ্ঞানেরও চরম মীমাংসা পাওয়া যাইবে, * ধন্মশান্ত্রের "মূল 
তাৎপধ্য ও ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব আধাধর্মের সমস্ত শাখা! 
প্রশাখার আলোচনা এই গ্রন্থে প্রাদেশিকরূপে প্রাপ্ত হওয়! যায়. 
উপক্রমণিকার় ধন্মতনর ইতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচার লক্ষিত 
হইবে। উপসংহারে আধুনিক পদ্ধতিমতে তব্ববিচাঁর কর! হইয়াছে। 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সকল প্রকার লোকের হস্তগত হইবে। 
পাঠক মহাশরগণ অধিকার বিচার পূর্বক পাঠপ্রধৃন্তি অবলম্বন করি- 
বেন, ইহা বোধ হয় না। শ্রীজয়দেবক্ৃত গাতগোবিন্দ “যদি হরি- 
স্মরণে সরনংমনঃ যদি বিলাসকলাস্থ কুত্হলমিত্যাদি ” বাক্ছ্ারা 
কেবল মাত্র অধিকারী জনের পাঠ্য হইয়াছে, তথ'পি সামান্য সাহিত্য- 
বি পঞ্ডিতবর্গ ও প্রাকৃত শরঙ্গাররসপ্রির পুরুষেরা তদগন্থ পাঠ ও-বিচার 
হইতে নিরস্ত নহেনঃ অতএব তত্সন্বন্ধে কয়েকটা কথা বল! আবশ্যক। 
প্রাচীনকল্প পাঠক নহাশয়দিগের নিকট আমার কৃতাঞ্জলি নিবেদন 
এই যে স্থানে স্থানে তাহাদের চিরবিশ্বাসবিরোধী কোন সিদ্ধান্ত 
দেখিলে, তাহার! তদ্বিযয় আপাতক এই স্থির করিবেন যে এ সকল 
সিদ্ধান্ত তত্তদধিকারী জন সম্বন্ধে কৃত হইয়াছে । ধন্ম বিষয়ে যাহা 
যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ধলে।কের গ্রাহ । আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত সকল কেবল অধিকারী জনের জ্ঞানমাজ্জনরূপ ফলোৎ- 
পত্তি করে। যুক্তিদ্বার! শাস্ত্র মামাংস! পূর্বক উপক্রনণিকায় এঁতি- 
হাসিক ঘটনা ও কাল সম্বন্ধে বে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তাহ! বিশ্বান বা অবিশ্বাম করিলে পরমার্থের লাভ বা হানি নাই । 
ইতিহাস ও কালজ্ঞান, ইহার! অর্থশান্ধ বিশেষ | যুক্তিদ্বার। ইতিহাস ও 


«| | dl? 


কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে! তদ্বার! 
ক্রমশঃ পরমার্থ সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন 
বিশ্বাসনদীতে যুক্তিমোত সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বন্ধ শৈবাল সকল 
দুরীভৃত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অনশোরূপ পূতিগন্ধ নিঃশেষিত 
হইলে ভারভবাপীদিগের বিজ্ঞানটা স্বাস্থ্য লাভ করিবে | উপক্রমণিকার 
্বাধীন সিদ্ধান্ত দে'খয়া পুগ্যপাদ শান্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ ও সান্বত 
মহোদরগণ একৃঞ্চসংহিতার অনাদব না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা | 
আর কিছু না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণনাম, গুণ ও লীলা কীর্তন আছে 
বলিয়াও তাহারা সংহিতাকে আদর করিতে বাধ্য আছেন । ভাগবতে 
নারদ বলিয়াছেন; 
তদ্বাগ বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো 
যন্মিন্‌ প্রতি শ্লোকমবদ্ধবত্যপি | 
নামান্যনন্তস্য যশোক্কিতানি 
যস্ন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সীধবঃ॥ 
নব্য পাঠকবুন্দের প্রতি আমার নিবেদন এই মে, কষ্চসংহিত। 
নাম শুনিয়া ও ব্রজলীলাদি শব্দ কর্ণগোচর করিয়া প্রথমেই আমার 
পুশুকের বিরুদ্ধে পক্ষপাত না করেন । শ্রদ্ধাপূর্বক যত পাঠ করিবেন 
ততই অপ্রারৃত তত্ত্ব হাদয়ঙ্গন করিতে পারিতেন | আমার বিবেচনায়, 
তাহারা প্রথমে উপক্রমণিক1, পরে উপসংহার ও অবশেষে মুলগ্রস্থ 
পাঠ ও বিচার করিলে অধিক ফল পাইবেন 
কৃতজ্ঞতা সহকারে ক্ীক'র করিতেছি যে, আীঘুত পণ্ডিত দামোদর 
বিদ্যাবাশীশ, এ'ষুত বাবু গোবিন্দচন্ত্ৰ মহাপাত্ৰ, শ্াযুত পণ্ডিত শশিভৃষণ 
প্ৰৃতিরত্র ও প্রীযুত পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তত্ত্ব মহাশয়গণ এই গ্রন্থ 
ংশোধন কাৰ্য্যে আমাকে ক্রমশঃ সাহায্য কন্রিয়াছেন । নিবেদনমেতৎ | 
ভগবদ্দাসানদ।সন্য অকিঞ্চনস্য, 
শ্রীকেদারনাথ দত্তস্য । 
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শ্রীকৃষ্সংহিত|। 
চৈতন্যাত্মনে তগবতে নমঃ 


উপক্রমণিক। | 


শাস্ত্র ছুই প্রকার, অর্থাৎ অর্থপ্রদ ও পরমার্থপ্রদ। 
ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, মীনসবিজ্ঞান, 
আয়ুর্ষ্ধেদ, ক্ষুদ্রজীব বিবরণ, গণিত, ভাষাবিদ্যা, ছন্দবিদ্যা, 
সংগীত, তর্কশাস্ত্র, যোগবিদ্যা, ধর্মমশীস্ত্র, দণ্ড বিধি, শিল্প, 
অস্ত্রবিদ্যা, প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাই অর্থপ্রদ শাস্ত্রের অন্তর্গত | 
যে শাস্ত্র যে বিষয়কে বিশেষরূপে ব্যক্ত করে এবং তদনু- 
যায়ী যে সাক্ষাৎ ফল উৎপন্ন করে তাহাই তাহার অর্থ। 
অর্থ সকল পরস্পর সাহায্য করতঃ অবশেষে আত্মার পরম 
গতি রূপ যে পরম ফল উৎপন্ন করে তাহাই পরমার্থ। 
যে শাস্ত্রে এ পরম ফল প্রাপ্তির আলোচনা আছে তাহার 
নাম পারমার্থিক শান্ত্। 

দেশ বিদেশে অনেক পারমার্থিক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে খধিগণ অনেক দিবস হইতে পরমার্থ বিচার 
করিয়া! অনেক পারমার্থিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
জরীমভীগবতই সর্ববপ্রধান। এ গ্রন্থথানি বৃহৎ, অষ্টাদশ সহস্র 


শ্রীরুষ্চসংহিতা। । 


শ্লোকবিশিষ্ট । এ গ্রন্থে জগতের সমস্ত তত্বই সর্গ, বিসর্গ, : 
স্থান, পোষণ, উতি, মন্বস্তর কথা, ঈশ কথা, নিরোধ, মুক্তি, 
ও আশ্রয়, এই দশটা বিষয় বিচারক্রমে কোন স্থলে সাক্ষা- 
দুপদেশ ও কোন স্থলে ইতিহাস ও অন্যান্য কথা উল্লেখে 
সমালোচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে আশ্রয় তত্বই পরমার্থ। 
আশ্রয়তন্ব নিতান্ত নিগুঢ় ও অপরিসীম । আশ্রয়তত্ব জীবের 
পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও মীনবগণের বর্তমান বদ্ধাবস্থায় এ 
অপ্রাকৃত তত্ব স্পন্টরূপে ব্যক্ত করা কঠিন। এ বিধায় 
ভাগবতরচয়িত দশম তত্ব স্পষ্টরূপে বোধগম্য করণীশয়ে 
পূর্বেবোল্লিখিত নয়টী তত্ত্বের আলোচনা! করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছেন। 

এবন্বিধ অপুর্ব গ্রন্থ একাল পর্য্যন্ত উত্তম রূপ ব্যাখ্যাত 
হয় নাই । স্বদেশ বিদেশস্থ মানবগণকে ভারবাহী ও 
সারগ্রাহী রূপ ছুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। 
তন্মধ্যে ভারবাহী বিভাগই বৃহৎ । সারগ্রাহী মহোদয়গণের 
সংখ্যা অল্প । তাহারা স্বয়ং শীস্্রতাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিয়া নিজ 
নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করেন। এতন্নিবন্ধন শ্রীমন্তাগ- 
বতের যথার্থ তাৎপর্য এপর্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় 
নাই! শ্রীমন্ভীগবতের সারগ্রাহী অনুবাদ করিবার জন্য 


* অত্র সৰ্গ বিসর্ণশ্চ স্থানং পোঁষণমুতয়ঃ। 
মন্বম্তরেশ।হৃকথ। নিরোধো মুক্তির শ্রয়ঃ ॥ ভাগবতং । 
1 দশমস্ত বিশুদ্ধার্থ২ং নবাণামিহ লক্ষণ ৷ 
ব্ণয়স্তি মহাআঁনঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্ডস' ৷ ভাগবতং। 


উপক্রমণিকা। ' ৬ 


আমার নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু এবিধ বিপুল গ্রন্থের 
অনুবাদ করণে আমার অবকাশ নাই। তজ্জন্য সম্প্রতি এ 
গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য অবলম্বন পূর্ববক প্রয়োজনীয় বিষয় 
সকল শ্রীকৃষ্ণনংহিতা৷ গ্রন্থরূপে সংগ্রহ করিলাম। সংগ্রহ 
করিয়াও সন্তোষ ন! হওয়ায় তাহাকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ 
করিলাম। আশা করি পরমার্থতত্ব নিরূপণে এই গ্রন্থখানি 
বিজ্ঞজনের সর্ববদ! গাটরূপে আলোচনা করিবেন । 
পরমার্থতন্বে সকল লোকেরই অধিকার আছে। কিন্তু 
আলোচকগণের অবস্থাক্রমে তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভাগ 
করা যায়।* ধাহাদের স্বাধীন বিচার-শক্তির উদয় হয় নাই 
তাহারা কোমলশ্রদ্ধ নামে প্রথম ভাগে অবস্থান করেন। 
বিশ্বাস ব্যতীত তাহাদের গতি নাই। শাস্ত্রকার যাহা 
বলিয়াছেন তাহা ঈশ্বরাঁজ্ঞা বলিয়া না মানিলে তাহাদের 
অধোগতি হইয়া পড়ে । তাহারা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের স্থলার্থের 
অধিকারী, সূক্ষনার্থ বিচারে তাঁহাদের অধিকার নাই। যে 
পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ দ্বারা ক্রমোন্নতি সুত্রে তাহারা 
উন্নত না হন সে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাসের আশ্রয়ে আত্বো- 
ন্নতির যত্ব পাইবেন । বিশ্বস্ত বিষয়ে যুক্তিযৌগ করিতে সমর্থ 
হইয়াও যাহারা পারংগত না হইয়াছেন তাঁহার! যুক্ত্যধি- 
কারী বা মধ্যমাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। পারংগত 
পুরুষেরা সর্বার্থসিদ্ধ : তাহার! অর্থ সকল দ্বারা স্বাধীন 


০০ 


** যশ্চ মুঢতমো লোকে গ্শ্চ বুদ্ধেঃ পরংগতঃ | 
* তাঁবুভৌ সুখমেধেতে ব্রিশ্যত্স্তরিতোজনঃ ॥ তাঁগবতহ | 


[| 
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চেষ্টাক্ৰমে পরমার্থ সাধনে সক্ষম । ইহাদের নাম উত্তমাধি- 
কারী। এই ত্রিবিধ আলোচকদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের 
অধিকারী কে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক । কোমলশ্রদ্ধ 
মহোদয়গণ ইহার অধিকারী নহেন। কিন্তু ভাগ্যোদয় ক্রমে 
ক্ৰমশঃ উচ্চাঁধিকাঁর প্রাপ্ত হইয়া পরে অধিকারী হইতে 
পারেন। পাঁরংগত মহাঁপুরুষদিগের এই গ্রন্থে নিজ নিজ 
সিদ্ধান্ত দৃটীকরণ ব্যতীত আর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন 
নাই। তথাপি এতদগ্থালোচন দ্বারা মধ্যমাধিকাঁরীদিগকে 
উন্নত করিবার চেষ্টায় এই গ্রন্থের সমাদর করিবেন। অতএব 
মধ্যমাধিকারী মহেদয়গণ এই গ্রন্থের যথার্থ অধিকারী । 
শ্রীমষ্ডাগবতে পুর্বেবাক্ত ত্রিবিধ লোঁকেরই অধিকার আছে। 
এ অপূর্ব গ্রন্থের প্রচলিত টাকা টিপ্পনি সকল প্রায় 
কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের উপকারার্থ বিরচিত হইয়াছে। 
টাক! টিপ্পনিকারেরা অনেকেই সারশ্রাহী ছিলেন কিন্তু 
তাহারা যতদুর কোমলশ্রদ্ধদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া- 
ছেন ততদুর মধ্যমাধিকারীদিগের প্রতি করেন নাই। যে 
যে স্থলে জ্ঞানের চর্চা করিয়াছেন সেই সেই স্থলে কেবল 
ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ থাকায় বর্তমান যুক্তিবাদীদিগের উপ- 
কার হইতেছে না । সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় অনেকে বিদেশীয় 
শান্তর ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তীৎ্পধ্য অন্বেষণ 
করেন। পুর্ব্বোক্ত কোৌমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের উপযোগী 
টাকা টিপ্পনি ও শীস্ত্কারের পরোক্ষবাদ * দৃষ্টি করিয়া 


* পরোক্ষবাদবেদোয়ৎ বালানামনুশাসনং । 
কর্মামোক্ষায় ক্্মা:ণ বিধত্তে হৃগদং যথা ॥ ভাঁগবতৎ। 


উপক্রমণিকা ৷ ' ৫ 


তাহারা সহস! হতশ্রদ্ধ হইয়া হয় কোন বিজাতীয় ধর্ম 
অবলম্বন করেন, অথবা তদ্রপ কোন ধর্ম্মান্তর স্ষ্টি 
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। ইহাতে শোচনীয় 
এই যে, পূর্ব মহাজনকৃত অনেক পরিশ্রমজাত অধিকার 
হইতে অধিকারান্তর গমনোঁপযোগী সম্যক সোপান পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক নিরর্থক কালক্ষেপজনক সোপানান্তর গঠনে 
প্রর্ত হন । মধ্যমাধিকারীদিগের শীস্ত্রবিচার জন্য যদি কোন 
গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে আর উপধন্ম, ছলধর্ম্ম, ত্ৈধর্ম্ম ও 
ধন্দন্তরের কল্পনারূপ বৃহদনর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত না । 
উপরোক্ত অভাব পরিপুরণ করাই এই শাস্ত্রের প্রধান 
উদ্দেশ্য । বস্তুতঃ এই শাস্ত্রধারা কোমলশ্রদ্ধ, মধামাধিকারী 
ও উত্তমাধিকাঁরী ত্রিবিধ লোকেরই স্বতঃ পরত? উপকার 
আছে। অতএব তীহার সকলেই ইহার আদর করুন| 

পরমার্থতত্বে সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবত?ঃ হইয়া পড়ে। 
আঁচাধ্যগণ যখন প্রথমে তত্ব নিরূপণ করিয়া শিক্ষা দেন 
তখন সাম্প্রদায়িকতা দ্বার! তাহা দূষিত হয় না, কিন্তু কাল- 
ক্রমে পরম্পর! প্রাপ্ত বিধি সকল দৃঢ়মূল হইয়া সাধ্য বস্তুর 
সাধনোপায় সকলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া! দেশ দেশান্তরে ভিন্ন 
ভিন্ন জনমণ্ডলের ধন্মভাব সকলের আকৃতি ভিন্ন করিয়া 
দেয়।* যে মণ্ডলে যে বিধি চলিত হইয়াছে তাহা ভিন্ন 


* ক**যথা প্রকৃতি সর্বোষা চিত্রা বাঁচঃ অবন্তিহি | 
এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যান্ডিদ্যস্ডে মতয়োনৃশাহ । 
পারম্পর্যোণ কেষাঞ্চেৎ পাও মতয়োপরে ॥ ভাগবতহ | 


৬ '  শ্রীকষ্ণসংহিতা । 


মণ্ডলে না থাকায় এক মণ্ডল অন্য মণ্ডল হইতে ভিন্ন হইয়া 
যায় ও ক্রমশ; স্ব স্ব উপাধি ও উপকরণ সকলকে অধিক 
মান্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মগ্ডলীয় ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করতঃ 
অপদস্থ জ্ঞান করে। এই সম্প্রদায় লক্ষণটী প্রাচীনকাল 
হইতে সর্ববদেশে দৃষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে 
ইহা! অত্যন্ত প্রবল । মধ্যমাধিকারীরাও কিয়দংশে ইহাকে 
বরণ করেন। উত্তমাধিকারীগণের সাম্প্রদায়িকতা নাই । 
লিঙ্গনিষ্ঠাই সম্প্রদায়ের প্রধান চিহ্ন । লিঙ্গ তিন প্রকার 
অর্থাৎ আঁলোচকগত, আলোচনাগত ও আলোচ্যগত। 
সাম্প্রদায়িক সাধকগণ কতকগুলি বাহাচিহ্ব স্বীকার করেন 
তাহাই আলোচকগত লিঙ্গ । মাঁল্যতিলকাদি, গেরুয়া 
বস্ত্রীদি ও বিদেশীয়গণের মধ্যে ব্যাপটিসম্‌ স্থন্নতাদি ইহার 
উদ্ীহরণ। উপাসনা কার্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য 
নির্ণীত হয় তাহাই আলোচনাগত লিঙ্গ । যজ্ঞ, তপস্যা, 
হোম, ব্রত, স্বাধ্যায়, ঈজ্যা, দেবমন্দির, বিশেষ বিশেষ 
বৃক্ষ নদ্যাদির বিশেষ বিশেষ পাবিত্র্য, মুক্তকচ্ছতা, আঁচা- 
ধ্যাভিমান, বদ্ধকচ্ছতা, চক্ষুনিমীলন, বিশেষ বিশেষ পুস্তকা- 
দির সম্মাননা, আহারীয় বস্তু সমুদায়ে বিধি নিষেধ, বিশেষ 
বিশেষ দেশ কালের পবিত্রতা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ । 
পরমেশ্বরের নিরাকার সাকার ভাবস্থাপন, ভগবদ্ভাবের 
নির্দেশক নিরূপণ অর্থাৎ মৃত্ত্যাদি স্থাপন, তীহার অবতার 
চেষ্টা প্রদর্শন ও বিশ্বাস, স্বর্গ নরকাদি কল্পনা, আত্মার 
ভাবী অবস্থা বৰ্ণন ইত্যাদি আলোচ্যগত লিঙ্গের উদাহরণ । 


উপক্রমণিকা । * ৭ 


* এই সকল .পারমার্থিক চেষ্টা নির্গত লিঙ্দ্বারা সম্প্রদায়- 
বিভাগ হইয়া উঠে। পরস্তু দেশভেদে, কালভেদে, ভাষা- 
ভেদে, ব্যবহাঁরভেদে, আহারভেদে, পরিধেয় বস্রাদিভেদে, 
» ও স্বভাবভেদে, যে সকল ভিন্নতা উদয় হয় তদ্বার! 
জাত্যাদি ভেদ লিঙ্গ সকল পারমার্থিক লিঙ্গ সকলের সহিত 
সংযোজিত হইয়! ক্রমশঃ এক দল মনুষ্যকে অন্য দল হইতে 
এরূপ পৃথক করিয়া তুলে যে তাহারা বে মানব জাতিত্বে 
এক এরূপ বোধ হয় না । এবম্িধ ভিন্নতাবশতঃ . ক্রমশঃ 
বাগ্বিতণ্ডা, পরস্পর আহারাদি পরিত্যাগ, যুদ্ধ ও প্রাণ 
নাশ পর্যন্ত অপকার্ধ্য দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ 
কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ভাঁরবাহিত্ব প্রবল হইলে 
এই শোচনীয় ঘটনা অনিবাধ্য হইয়া উঠে। যদি সারগ্রাহী 
প্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় তবে লিঙ্গাদিজনিত বিবাদ বিসমন্বাদে 
প্রবৃত্ত না হইয়া কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা উচ্চাধিকার প্রাপ্তির 
যত্ব পাইয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারীরা বাহ লিঙ্গ লইয়! 
ততদূর বিবাদ করেন না, কিন্তু জ্ঞানগত লিঙ্গীদিদ্বার! 
তাহারা সর্বদা আক্রান্ত থাকেন । কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের 
লিঙ্গ সকলের প্রতি সময়ে সময়ে ঘ্বণ! প্রকাশ করিয়া তর্ক- 
গত লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। আরাধ্য বস্তু, নিরাকার এই 
তর্কগত আলোচ্য নিষ্ঠ লিঙ্গ স্থাপনার্থ তাঁহার! কনিষ্ঠীধি- 
কারীদিগের প্রতিষ্ঠিত আলোচ্যগত লিঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্যাদির 
অপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন ।* এস্থলে তীহাঁদের ভারবাহিত্ব- 


* মম্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষ'ঃ পুরুষর্ষভ । 
শেয়ো! বদন্ত্যনেকাস্তং যথা কর্ম যথ! রুচিঃ ॥ ভাঁগবতং। 


৮ আকফ্সংহিত। ৷ 


কেই কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়। কেননা যদি তাহাদের উচ্চাঁ- , 
ধিকার প্রাপ্তি জন্য সারগ্রাহী চেষ্টা থাকিত তাহা! হইলে 
উভয় লিঙ্গের সান্বন্ধিক সম্মাননা করিয়া লিঙ্গাতীত বস্ত- 
জিজ্ঞাসার উপলব্ধি করিতেন। বস্তু 5ঃ ভারবা হিত্ব ক্রমেই লিঙ্গ 
বিরোধ উপস্থিত হয় । সারগ্রাহী মহোদয়গণ অধিকার ভেদে 
লিঙ্গভেদের আবশ্যকতা! বিচারপুর্ববক স্বভাবতঃ নির্বৈর ও 
সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্বন্ধে উদাসীন হন ।* এস্লে জ্ঞাতব্য 
এই যে কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীদিগের মধ্যে সারগ্রাহী ও 
ভারবাহী উভয়বিধ মনুষ্যই লক্ষিত হয়। ভারবাহী লোকেরা 
যে এই শাস্ত্র আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা 
করা যায় না। লিঙ্গ বিরোধ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওদাঁসীন্য অব- 
লন্বনপূর্ববক ক্রমোন্নতি বিধির আদর করিলে কনিষ্ঠ ও 
মধ্যমাধিকারী সকলেই সারগ্রাহী হইয়া! থাঁকেন। তীহারা 
আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয়বান্ধব। জন্ম বা বাল্যকালে 
উপদেশ বশত? পুর্ব হইতে আশ্রিত কোন বিশেষ সম্প্রদায় 
লিঙ্গ স্বীকার করিয়াও সারগ্রাহী মহীপুরুষগণ উদাসীন ও 
অসাম্প্রদায়িক থাকেন । 

যে ধর্ম এই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাখ্যাত হইবে.তাহার 
নামকরণ কর! অতীব কঠিন। কোন সাম্প্রদায়িক নামে 
উল্লেখ করিলে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ হইবার সম্ভব । 
অতএব এই সনাতন ধন্মরকে সাত্বৃত্‌ ধর্ম বলিয়া ভাঁগবতে 


*অকিঞ্চনসা দাত্তস্য শুদ্ধস্য সমচেতসঃ । 
ময়! সন্তুষ্টমনসঃ পর্বাঃ সুখময় দিশঃ 1 ভাগবতহ। 
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* ব্যাখ্যা করিয়াছেন* । ইহার অপর নাম বৈষ্ণব ধর্ম । ভার- 
বাহী বৈষ্ণবেরা শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই 
পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্বগণ 
বিরল অতএব অসাম্প্রদায়িক । অধিকাঁরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম 
প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচটা পারমার্থিক সম্প্রদায় ভাঁরত- 
বর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে । মানবদিগ্র প্রবৃত্তি ছুই 
প্রকার অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। আর্থিক প্রবৃত্তি হইতে 
দেহপৌষণ, গেহনিন্মীণ, বিবাহ, সম্ভানোৎপাদন, বিদ্যা- 
ভ্যাঁস, ধনোপ্জন, জড়বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম, রাজ্য ও পুণ্যসঞ্চয় 
প্রভৃতি নানাবিধ কাৰ্য্য নিঃস্থত হয়। পশু ও মানবগণের মধ্যে 

অনেকগুলি কর্ম্মের এঁক্য আছে কিন্তু মানবগণের আর্থিক 
চে পশুদিগের নৈসর্গিক চেষ্টা হইতে শ্রেষ্ঠ । সমস্ত 
আর্থিক চেষ্টা ও কার্য করিয়।ও মানবগণ স্বধন্মীশ্রয়ের 
চেষ্টা না করিলে তাহারা দ্বিপদ পশু বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। 
শুদ্ধ আত্মার নিজধন্মকে স্বধন্ম বলা বাঁয়। শুদ্ধ অবস্থায় 
জীবের স্বধৰ্ম্ম প্রবলরূপে প্রতীয়মান হয়। বৃদ্ধাবস্থায় এ 
স্বধৰ্ম্ম পারমার্থিক চেক্টীরূপে পরিণত আছে । পূর্ব্বোল্লিখিত 
অর্থ সমস্ত পারমার্থিক চেষ্টার অধীন হইয়া তাহার কাৰ্য্য 
সাধন করিলে অর্থ সকল চরিতার্থ হয় নতুবা তাহারা 
মানবগণের সর্ব্বোচ্চতা সম্পাদন করিতে পাঁরে না | অত- 


৬ ধৰ্ম্মঃ প্রোজঝিতকৈতবোত্ পরমে! নিম্মৎসরাণাঁং সতাঁমিত্যাঁদি। 
ভাগবতং। 
+ ধৰ্ম্মঃহ্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাঁং বিশ্বব্সেন কথাস্ণু যঃ । 
নোৎপাঁদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবছি কেবলং ॥ ভাগবতং। 
খ 


১৪ ' শ্ৰীক্বষ্চসংহিতা। 


এব কেবল অর্থচেষ্ট। হইতে পরমার্থচেষ্টার উদয়কালকে 
ঈষৎ সান্মুখ্য বলা যাঁয়। ঈষৎ সাম্মখ্য হইতে উত্তমাধিকার 
পর্যন্ত অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়* | প্রাকৃত জগতে 
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নাম শাক্তধর্দ। প্রকৃতিকে জগৎকত্রা 
বলিয়া এ ধৰ্ম্মে লক্ষিত হয়। শাক্তধৰ্ম্মে যে সকল আচার 
ব্যবহার উপদিষ্ট আছে সে সকল ঈষৎ সান্মুখ্য উদয়ের 
উপযোগী । আর্থিক লোকের! যে সময়ে পরমার্থ জিজ্ঞাসা 
করেন নাই তখন তাহাদিগকে পরমার্থ তত্বে আনিবার জন্য 
শাক্তধর্ম্মেপদিক্ট আচার সকল প্রলোভনীয় হইতে পারে। 
শাক্তধৰ্ম্মই জীবের প্রথম পাঁরমার্থিক চেষ্টা এবং তদধিকা রস্থ 
মানবগণের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ। সাম্মুখ্য অর্থাৎ ঈশ্বরসান্মুখ্য 
প্রবন হইলে দ্বিতীয়াধিকারে জড়ের মধ্যে উত্তাপের শ্রেষ্ঠত৷ 
ও কর্ম্মক্ষমতা বিচারিত হইয়া উত্তাপের মুলীধার সূর্ধ্যকে 
উপাস্য করিয়া ফেলে । তৎকালে সৌরধর্মের উদয় হয়। 
পরে উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হইলে পশু চৈতন্যের 
শ্ৰেষ্ঠতা বিচারে গাণপত্য ধর্ম তৃতীয় স্থুলাধিকারে উৎপন্ন 
হয়। চতুর্থ স্থুলাধিকারে শুদ্ধ নরচৈতন্য শিবরূপে উপান্ত 
হইয়া শৈবধর্ম্ের প্রকাশ হয়। পঞ্চমীধিকারে জীবচৈতন্যেতর 
পরম চৈতন্যের উপাসনা রূপ বৈষ্ণবধর্মের প্রকাশ হয়| পার- 


* ঈষৎ সাম্মখামারভ্য প্রীতি সম্পন্নত1বধিঃ | 
অধিকার! হৃসংখ্যেয়াঃ গুণাঁঃ পঞ্চবিধা মতাঃ ॥ দত্তকৌস্তভং । 
তম, রজস্তম, রজ, রক্গঃসত্ব ও সত্ব এই পাঁচটা গুণ ক্রমে পাঁচ প্রকার ধর্ম 
মানবগণের পঞ্চ স্থুল স্বভাব হুইতে উদয় হয়। স্বভাব ও গুণ বিচারে অর্থবাদী 
পণ্ডিতের! গুণের নীচত' হইতে উচ্চত| পর্য্যন্ত পাঁচটা ন্থুল বিভাগ করিয়াছেন। 


উপক্রমণিক] । র ১১ 


মার্থিক ধৰ্ম্ম স্বভাবতঃ পঞ্চ প্রকার, অতএব সর্বব দেশেই এই 
সকল ধৰ্ম্ম কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়া 
আসিয়াছে | স্বদেশ বিদেশে বে সকল ধন্ম প্রচলিত 
আছে, এ ধৰ্ম্মগুলিকে বিচার করিয়! দেখিলে এই পঞ্চ 
প্রকারের কোন না কোন প্রকারে রাখ! যায়। খ্রীক্ট ও 
মহম্মদের ধৰ্ম্ম সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্মের সদৃশ । বৌদ্ধ ও 
জৈন ধৰ্ম্ম শৈব ধৰ্ম্মের সদৃশ । ইহাই ধশ্মতত্তবের বৈজ্ঞানিক 
বিচার । যাহারা নিজ ধন্মকে 'ধন্ম বলিয়া অন্যান্য ধন্মকে 
বিধন্ম বা উপধৰ্ম্ম বলেন, তাহারা কুসংস্কীরপরবশ হইয়া 
সত্য নির্ণয়ে অক্ষম। বস্তুতঃ অধিকাঁরভেদে সান্বন্বিক 
ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বলিতে হইবে । কিন্তু স্বরূপ ধৰ্ম্ম 
এক মাত্র । মানবগণের সান্বন্ধিক অবস্থায় সান্বন্ধিক ধর্ম্ম 
সকলকে অস্বীকার করা সারগ্রাহীর কাৰ্য্য নহে। অতএব 
সান্বন্ষিক ধৰ্ম্ম সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আমরা 
স্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিব । 

সাত্বত বা অসাম্প্রদায়িক বেষ্ণব ধর্মই স্বরূপ ধর্ম 
অর্থাৎ জীবের নিত্য ধৰ্ম্ম । বহুকাল হইতে সাত্বত ধর্ম্মকে 
বৈষ্ণব* ধৰ্ম্ম বলায় আমরা বৈষ্ণব নাম ত্যাগ করিতে 
পারিলাম না। কিন্তু সম্প্রদায় মধ্যে যে বৈষ্ণব ধর্ম দৃষ্ট হয় 
তাহা এই স্বরূপ ধর্ম্মের গৌণ অনুকরণ মাত্র। সাম্প্রদায়িক 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম নিগুণ হইলেই সাত্বত ধৰ্ম্ম হয়। 


* তদ্বিঞ্চোঃ পরমং পদং সদ! পশ্যন্তি সুরয়ঃ ৷ বেদ। 


টি শ্ৰীকৃষ্ণসংহিত। 


এই শুদ্ধ বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম অস্মদ্দেশে কোন্‌ সময়ে উদিত হয় 
ও কোন্‌ কোন্‌ সময়ে উন্নত হইয়া! উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা 
বিচার করা কর্তব্য । এই বিষয় বিচার করিবার পুর্বে 
অন্যান্য বিষয় স্থির করা আবশ্যক । অতএব আমরা প্রথমে 
ভারতভূমির প্রধান প্রধান পুর্ব ঘটনার কাল নিরূপণ 
করিয়া পরে সম্মানিত গ্রস্থ সকলের কাল স্থির করিব । 
গ্রন্থ সকলের কাল নিরূপিত হইলেই তন্মধ্য হইতে বৈষ্ণব 
ধন্মের প্রকৃত ইতিহাস যাহা পাওয়। যায় তাহা প্রকাশ 
করিব । 

ভারত্রবর্ধের অতি পূর্বতন ইতিহাস বিস্মৃতি রূপ 
ঘোরান্ধকারে আবৃত আছে, কেননা প্রাচীনকাঁলের কোন 
ইতিহাস নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সকলে যে 
কিছু সম্বাদ পাওয়া যাঁয় তাহা! হইতে যৎকিঞ্চিৎ অনুমান 
করিয়! বাহ! পারি স্থির করিব। সর্বাগ্রে আধ্য মহাশয়ের! 
সরস্বতী ও দৃঘদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যে ত্রহ্ষাবর্ত নামে 
একটা ক্ষুদ্র দেশ পত্তন করিয়া বাস করিয়াছিলেন । দৃষ- 
দ্বতীর বর্তমান নাম কাঁগার* । আধ্যগণ যে অন্য কোন দেশ 
হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্তে বাস করেন, তাহা ব্রহ্গাবর্ত 
নামের অর্থ আলোচনা করিলে অনুমিত হয়। তাঁহার! 
কোথা হইতে আসিয়াছিলেন তাহা স্থির করিতে পারা 

* মহাতারতীয় বনপর্ক্বের নিশ্বলিখিত গ্লোকটা এতদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ 


উৎপত্তি করে । সারগ্রাছিগণ সাক্ষাদকলোকন দ্বার! তাঁহ! দুর করিবেন :- 


দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষ্দ্বত্যুত্তরেণচ । 
ষে বসস্ভি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ভ্রিপষ্টপে ॥ 


উপক্রমণিকা ১৩ 


যায় নাই। কিন্তু ঠাঁহারা উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া- 
ছিলেন ইহাঁও বিশ্বাস হয় *। যে সময়ে তাহারা আসিয়া- 
ছিলেন সে সময় তাহারা তৎকালোচিত সভ্যতাসম্পন্ন 
ছিলেন ইহাতেও সন্দেহ নাঁই। যেহেতু তাঁহাদের নিজ 
সভ্যতার গৌরবে তাঁহারা আদিমবাসীদিগের প্রতি অনেক 
তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন। কথিত আছে, বে, আদিম 
নিবাসীদিগের প্রতি তাচ্ছল্য করায় তৎকালে তাহাদের 
অধিপতি রুদ্রদেব আর্ধ্যদিগ্র উপর বিক্রম দেখাইয়া প্রজা- 
পতিদিগের মধ্যে দক্ষের কন্যা সতীর পানিগ্রহণ করিয়া 
সন্ধি স্থাপন করেন। আধ্যেরা স্বভাবতঃ এতদূর গর্বিবিত যে, 
সতীকন্যার বিবাহের পর আর কন্যা ও জামাতাকে আদর 
করিলেন না । তজ্জন্য সতী দেবী আপনার প্রতি ঘ্বণা প্রকাশ 
করিয়া দক্ষজ্জে দেহত্যাগ করায়, শিব ও তাহার পার্বতীয় 
অনুচরেরা আধ্যদিগের প্রতি বিশেষ বিশেষ অত্যাচার 
করিতে লাগিলেন । পরে ত্রাহ্মণেরা শিবকে যজ্ঞভাগ দিয়া 
সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তথাপি আধ্যগণের 
শ্রেষ্ঠতা রাখিবার জন্য শিবের আসন ঈশান কোণে 
স্থিত হইবে এরূপ নির্ধারিত হইল। আর্ধ্দিগের ব্রঙ্গা- 
বর্ত সংস্থাপনের অনতিদীর্ধকালের মধ্যেই. যে দক্ষযজ্ঞ 
হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই ; যেহেতু দক্ষগ্রভৃতি দশ- 
জনকে আদ্য প্রজাপতি রূপে বর্ণন করা হইয়াছে । দক্ষ 


* কাশ্মীর নিকটস্হ দেবিক! তীর্থ উদ্দেশে মহাভারতে কথিত হইয়াছে :_ 
প্রস্থৃতির্যক্র বিপ্রাণাৎ শ্রুয়তে ভরতর্ষভ ॥ 


১৪ " শ্রীকষ্ণসংহিতা। 


প্রজাপতির পত্নীর নাম প্রসূতি । তিনি ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ভুব 
মনুর কন্যা । স্থায়ন্তুব মনু ও প্রজাপতিগণই প্রথম 
ব্রজ্গাবর্তবাসী। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তাহার পুত্র কশ্যপ, 
তাহার পুত্র বিবস্বান্‌, তাহার পুত্র বৈবস্বত মনু ও বৈবস্বত 
মনুর পুত্র ইক্ষাকু | এতদ্বারা বিবেচনা করিতে হইবে যে, 
ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষে পূর্ধ্যবংশের আরন্ত হয়। হক্ষাকু রাজার 
সময় আর্ধ্ের। ত্রহ্ষর্ষি দেশে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত 
ছয় পুরুষ অবশ্য দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। এই দুই শত বৎসর মধ্যেই ব্রন্ষাবর্ত স্বল্প স্থান 
হওয়ায় ত্রহ্মর্থিদেশ সংস্থাপিত হয়। বংশর্দ্ধির সম্বন্ধে 
বিশেষ যত্ব থাকায় আধ্যদিগের সন্ভানীদি এত বৃদ্ধি হইল 
যে, ত্রহ্গাবর্ত দেশটা সংকীর্ণ বোধ হইল। চন্দ্র প্রভৃতি 
কতকগুলি স্থসভ্য লোককে আর্ধ্যশাখার মধ্যে এ সময় 
গ্রহণ করা হয়। বিবেচন! করিয়া দেখিলে স্বায়স্তুব মন্ধু 
হইতে বৈবস্বত মনু পধ্যন্ত আটটা মনু এ ছুই শত 
বৎসরের মধ্যে গত হন। যেহেতু স্থায়ন্তুব মন্ুুর অব্য 
বহিত পরেই অগ্রিপুভ্র স্বীরৌচিষ মনু প্রানুর্ভত হন। 
্বায়ভুব মনুর পৌজ্র উত্তম মনু । তাহার ভ্রাতা তামস 
মনু । তাহার অন্যতর ভ্রাতা রৈবত মন্ু। স্বা়স্তুবের 
সপ্তম পুরুষে চাক্ষুষ মনু । বৈবস্বত মনু ব্রহ্মা হইতে 
পঞ্চম পুরুষ । সাবর্ণি মনু বৈবস্বতের বৈমাভ্রেয় ভ্রাতা । 
অতএব ইন্ষাকুর পূর্বেই মনু সকল মানবলীল। সম্ঘরণ 
করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । দক্ষ সাঁবর্ণি, ব্রহ্ম 
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' সাবর্ণি, ধৰ্ম্মস্বাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি 
ইহারা কল্পসিত। যদি এঁতিহাসিক হন তবে এ ছুই শত 
বৎসরের মধ্যে ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বাস করিয়া- 
ছিলেন বলিতে হইবে । চাক্ষুষ মনুর সময়ে সমুদ্রে মন্থন 
হয় এরূপ কথিত আছে | বৈবস্থত মনুর সময় বামন 
অবতার । বলিরাজার যজ্ঞের পর ছলনার দ্বারা.অস্থরদিগকে 
বহিষ্কৃত করা হয়। মন্ুুবংশের রাজাগণ ব্রন্ষাবর্তের 
বাহিরে রাজ্য করিতেন কিন্তু প্রথমাবস্থায় রীজ্যশাসন- 
প্রণালী অথবা সাংসারিক বিধান সকল এবং বিদ্যার চর্চা 
ভাল ছিল না। সমুদ্রমন্থনকাঁলে ধন্বস্তরির উৎপত্তি । 
এ সময়েই অশ্রিনীকুমার উৎপন্ন হন। জমুদ্রহ্থনে যে 
বিষের উৎপত্তি হইল তাহা রুদ্রবংশীয় শিব সংহাঁর করি- 
লেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা 
এ কালে বিশেষ রূপে হইতেছিল এরূপ অনুমান করিতে 
হইবে । রাহুনাম! অস্রকে দুই খণ্ড করিয়া রাহুকেতু রূপে 
সংস্থান.কর।ও এ সময়ে লক্ষিত হয়। ইহাতে তৎকালে 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছিল এরূপ বোধ হয়। 
এ কালের মধ্যে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল এমত বোধ হয় 
না । তৎকালের কোন লিখিত সংবাদ না থাকায় এ কালটা 
অত্যন্ত বিপুল বোধ হইত, এমত কি তাহার বহুদিবস 
পরে যখন কালবিভাগ.হইল, তখন এক এক মনু এক 
সপ্ততি মহীযুগ ভোগ করিয়াছেন এমত বর্ণিত হইয়া গেল। 
রাজাদিগের মধ্যে যিনি ব্যবস্থাপক হইতেন তিনিই মনু 
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নাম প্রাপ্ত হইয়! জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ হুইতেন। এত অল্প- 
কালের মধ্যে এতগুলি ব্যবস্থাপক হওনের দুইটা কারণ 
ছিল। একটা এই যে, তখন অক্ষর স্ষ্টি না হওয়ায় ব্যবস্থা- 
গ্রন্থ ছিল না, কেবল শ্রুতি মাত্র থাকিত। এঁ সকল 
শ্রুতিতে অন্যান্য আবশ্যকীয় শ্রুতি যোগ করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন মন্বন্তর কল্পিত হইত । দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রজা 
বৃদ্ধি ক্রমে তখন আধ্যনিবাঁসটা বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! 
ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক হইয়া 
উঠিল। সারগ্রাহী মহোদয়গণ মন্বস্তরের এই প্রকার অর্থ 
করিয়া থাকেন । ভাঁরবাহী জনগণের পক্ষে অলৌকিক বর্ণন 
অনেক স্থানে উপকারী হয়*। পূর্ববগত মহাঁজনদিগের প্রতি 
দৃঢ়বিশ্বীস জন্মীইবার জন্য আলৌকিক জীবন বর্ণন ও কাল 
বিভাগ অবলম্িত হইয়াছিল । মহর্ধিগণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি- 
গণের উপকারার্ধে এবং দেশান্তরীয় মিথ্যা কালকল্পনা 
নিরস্ত করণাভিপ্রায়ে মন্বন্তরাদি কল্পনা খণ্ডন করেন নাই। 
কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা এতদৃগ্রন্থের অধিকারী নহেন এই 

জন্যই আমি সাহস পূর্বক এরূপ অর্থ প্রকাশ করিলাম। 
ইক্ষাকুর সময় হইতে রাজাদিগের নামাবলি পাওয়। 
যাঁয়। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের নামাবলি অনেক বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে । তদ্দষ্টে ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র ৬৩ পুরুষ । 
প্রতি রাজা পঞ্চবিংশতি বৎসর ভোগ করিয়াছেন এরূপ 
করিলে ইচ্জ্াকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৫৭৫ 


শশী সাপে 


* পরোক্ষবাদো বেদোয়ৎ বালানামন্ধশাপনৎ। ভাগবতহং | 
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বৎসর হয়। এওঁ বংশে ৯৪ পুরুষে রাঁজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধে অভিমন্যুকর্তৃক হত হন। ইন্ম্মাকু হইতে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধটা ২,৩৫০ বৎসর পরে ঘটনা হয়। সমস্ত মন্বস্তর কাল 
< বৎসর, তাহা! যোগ হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২৫৫০ 
বৎসর পূর্বের ত্রহ্মাবর্তের পত্তন বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। 

চক্দ্রবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী বিশ্বস্ত নয়। ইক্ষীকুর 
সমকালীন ইলা, যাহা হইতে পুরুরবাদি করিয়া” খুধিষ্ঠির 
পর্য্যন্ত ৫০ পুরুষের উল্লেখ আছে । ঘুধিষ্টিরের অতি পূর্বতন 
রামচন্দ্র যে ৬৩ পুরুষ তাহা উক্ত বংশাবলী বিশ্বাস 
করিলে মান! যায় না। বাল্মীকি অতি প্রাচীন খষি, 
তাহার সংগ্রহ যতদুর নির্দোষ হইবে ততদূর অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক খষিদিগের সংগ্রহ নির্দোষ হইবে না । অপিচ 
সূ্ধ্যবংশীয় রাজারা অনেক দিন হইতে বলবান থাকায় 
তাহাদের কুলাচাধ্যগণ তাহাদের বংশাবলী অধিক 
দিন হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে 
চন্দ্রবংশীয়দিগের মূলে দোষ আছে। বোধ হয় সূর্ধ্য- 
বংশীয়েরা বহুকাল রাজত্ব করিলে যযাঁতি বলবিক্রমশালী 
হইয়া উঠেন। সূর্ধ্যবংশে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কল্পনা 
পুর্ববক নিজ বংশকে পুরুরবা নহুষের সহিত যোগ করিয়া 
দেন। এতৎুকার্ধ্য করিয়াও তিনি ও তদ্বংশীয় অনেকেই 
সুর্ধ্যবংশীয়দিগের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন 
নাই। পুনশ্চ যযাতিপু্র অণু, তদ্বংশে পুরুরবা হইতে 

গ 
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দশরথের সখা রোমপাদ* রাজা ১৪ পুরুষ । অপিচ পুরুরবা 
হইতে যদুবংশে ১৬ পুরুষে কার্ভবীর্ধ্য অর্জুনের উৎপত্তি 
হয়। তিনি পরশুরামের শক্ত । ইহাতে অনুমিত হয় 
যে রামচন্দ্রের ১৩ বা ১৪ পুরুষ পূর্বের যযাঁতি রাজ! রাজ্য 
করেন। এ সময় হইতে চন্দ্রবংশের কল্পনা । এতনিবন্ধন 
সূর্য্যবংশের বংশাবলী ধরিয়া আমরা কাল বিচার করিতেছি । 

সুধ্যবংশীয় রাজার! প্রথমে যযুনাতীরে ত্রহ্মর্ধিদেশে 
বাস কর্িতন | সুর্য্যবংশে দশম রাজা শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী- 
পুরী নিৰ্ম্মাণ করেন। অধোধ্যানগর মনুকর্তক নির্মিত 
হইয়। থাকা রামায়ণে কথিত আছে । কিন্তু আমার বিবে- 
চনায় বৈবস্বত মনু বামুন প্রদেশে বাস করিতেন । তৎপুন্র 
ইক্ষাকুই প্রথমে অযোধ্যানগর পত্তন করিয়া বাদ করেন। 
যেহেতু তাহার পুত্রের আধ্যাবর্তে অবস্থান করেন 
এরূপ লিখিত আছে। বৈবস্বত হইতে পঞ্চবিংশতি পৰ্য্যায় 
বিশীলরাজা কর্তৃক বৈশালীপুরী নির্ম্মিতা হয়। শ্রাবস্তী- 
নগর উত্তর কৌশলের রাজধানী অযোধ্যা হইতে প্রায় 
৩০ ক্রোশ উত্তর। উহার বর্তমান নাম সাঁহেৎ মাঁহেৎ। 
বৈশীলীনগর পাটনার উত্তরপূর্ব প্রায় ১৪ ক্রোশ। ইহাতে 
বোধ হয় যে সূর্ধ্বংশীয় রাজারা যমুনা! হইতে কৌশিকী 
[কুশী] নদী পর্য্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রবলরূপে রাজ্য 
করিতেন। ক্রমশঃ চন্দ্রবংশীয় রাজার! প্রবল হইলে তাহার 


* রোঁমপাঁদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা 1 
শান্তাং শ্বকন্যাং প্রীষচ্ছদৃষ্যশৃ্গ উবাছ তাং ॥ ভাগবতং। 


উপক্রমণিক!। | ১৯ 


, নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। বিশেষ বিবেচনা করিলে প্রতীত 
হয় যে সুর্য্যবংশীয় মান্ধাতা পর্য্যন্ত আৰ্য্যগণেরা মিথিলা ও 
গাঙ্গ্যভূমিকে আর্ধ্যাবর্ত বলিয়! বলিতেন, কিন্তু সগররাজার 
পরেই ভগীরথের সময় গঙ্গাসাগরান্ত ভূমিকে আর্ধ্যাবর্ত বলিয়া 
পরিগণন করা হইয়াছিল। আর্ধ্যগণেরা আর্ধ্যভূমি অতি 
ক্রমণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে নরকস্থ হন, ইহা তৎপূর্বের 
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিয়! স্থির ছিল। তৎকালে আর্য্যাবর্ত কেবল 
হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকৃত ছিল।* 
কিন্তু সগরবংশীয়ের! বঙ্গীয় অখাতের নিকটবর্তী শ্লেচ্ছদেশে 1 
প্রাণত্যাগ করায় এ স্থান পর্য্যন্ত আধ্যাবর্তকে সমৃদ্ধ 
না করিলে সুর্ধ্যবংশের বিশেষ নিন্দা থাকে, এই আশঙ্কায় 
তদ্বংশীয় দিলীপ অংশুমান প্রভৃতি ভগীরথ পর্য্যন্ত অনেকেই 
ব্রহ্মাবর্ভাধীশ খধিগণের সভাপতি ব্রহ্মার উপাসন। করিয়া 
গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিকে আধ্যাবর্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত 
করিয়াছিলেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য লইয়া যাওয়াই সারগ্রাহী- 
দিগের নির্ণয়, কেননা গঙ্গার ্যায় নদীকে সমগ্র কাটিয়া লওয়া 
সম্ভব নয়। এজন্য মনুসংহিতায় আধ্ধ্যাবর্ত পুর্ববসমুদ্র হইতে 


* আর্ধ্যাবর্তঃ পুণ্যভূমিম্বধ্যৎ বিন্ধাহিমাগয়োঃ। স্বামীধ্ৃত বচনং । 
1 সভাপর্ব্বে ভীমের পুর্র্বদিশ বিজয় বর্ণনে কথিত আঁছে।-_ 
নির্জিত্যাজে মহারাজ ! বঙ্গরাজমুপাড্রবৎ। 

সমুদ্রসেনৎ নিজ্জ্জিতা চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবহ ॥ 

তাঞ্রলিগুঞ্চ রাজন কর্বটাধিপতিৎ তথা । 

সুরানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ ॥ 

সৰ্ব্সান্‌ শ্লেচ্ছগণহশৈ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥ 


২৬ ৯ শ্রীরুষ্ণসংহিতা | 


পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় ও বিষ্ধ্যগিরিদ্বয়ের মধ্যবভা 
দেশ বলিয়া কথিত হুইয়াছে*। অতএব ভগীরথের সময় 
হইতে আর্ধ্যাবর্ভ ও দাক্ষিণীত্যের বিভাগ চলিয়া আসি- 
তেছে। 

সম্প্রতি চতুর্যুগের কাল নিরূপণ করা কর্তব্য। মণন্ধাতা 
রাজার সময় পর্য্যন্ত সত্যযুগ। তৎপরে কুশলবের রাজা 
পর্য্যন্ত ত্রেতাযুগগ । মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দ্বাপরযুগ, 
এরূপ নিরূপণ করা যাইতে পারে। সত্যযুগ ৬৫০ বৎসর, 
ত্রেতাযুগ ১১২৫ বৎসর, দ্বাপরযুগ ৭৭৫, এইরূপ লগগ্র 
২৫৫০ বৎসরা । 


ঘুগবিশেষে তীর্থ নির্ণয়ে দেখা যায় যে সত্যযুগে কুরু- 
ক্ষেত্রই তীর্থ ছিল। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্ষমাবর্তের নিকট । ত্রেতা- 
যুগে আজমীরের নিকট পুক্ষরকে তীর্থ বলিয়া স্থির কর! 


* আসমুদ্রা্ভু বৈ পূৰ্ব্বাদাসনুদ্ৰাত, পশ্চিমা ৷ 
তয়োঁরেবাস্তরং খগির্য্যোরার্য্যাবর্তং বিছ্ুবুধা৪।। মন্গঃ। 

1 ভারত যুদ্ধের কিছু পুর্ব হইতে কলিকাল গুবস্ত হইয়া আজ পর্যান্ত প্রায় 
৩৮০৩ বংসর হইয়াছে । পঞ্জিকাকারেরা বলেন যে আজ পর্যযস্ত কলিকালের 
৪৯৭৯ বৎসর গত হইয়াছে । বোধ হয় ব্রাতাধিকারে মহাভারত ও অন্যান্য 
পুরাণ দৃষ্টে পঞ্জিকা গণনা আঁরস্ত হয়, কিন্তু “যদ! দেবর্ধয়ঃ সপ্ত মঘান্্ু বিচরস্তি 
হি। তদা প্ররতস্ত কলির্ঘাদশাব্মশতাত্মক 1৮ এই প্রকার বচন সকলের বর্তমান 
প্ররত্তিকে ভূত প্রব্ত্তিরূপে নির্দিষ্ট করায় গণকদিগের ১১৭৯ বৎসরের ভুল 
হয়| বাস্তবিক “আরস্ভাৎ ফলপর্য্যস্তৎ যাঁবদেকৈকরূ'পণী | ক্রিয়া সংসাধ্যতে 
তাবদ্বর্তমানঃ স কথ্যতে ॥”» এই ব্যাকরণ লক্ষণ মতে তাঁহাদের ভ্রম স্বীকার 
করিতে হইবে | কল্তঃ পরীক্ষিতের ভাগবত শ্রবণের পুর্বে মঘানক্ষত্ে সপ্তর্ষি 
মণ্ডলের ৩৩ বৎসর ৪ মাস ভোগ হইয়াছিল, এই বিবেচনায় ১২০০ বৎসর 
হইতে ২১ বৎসর বদ দিলে ১১৭৯ বৎসর হয় | এ কাল পঞ্জিকাকার দিগের 
মতে কলিভুক্ত ৪৯৭৯ বৎসর হইতে বাদ দিলে ঠিক ৩৮০০ বৎসর শ্হির 
হয় | সারগ্রাহগণ শেষোক্ত ৩৮১১ বতসরকে কলের্গতাব্দা বলিয়! তাহা 
দের পঞ্ভিকায়ালখিতে পারেন। প্র, ক। 


উপক্রমণিকা।  * ২১ 


, হইয়াছে । দ্বাপরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রই তীর্ঘ। নৈমিষা- 
রণ্যের বর্তমান নাম নিমখার বা নিমসর | লাক্ষৌ নগরের 
প্রায় ২২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গোমতী তীরে এ স্থানটা 
দৃষ্ট হয়। কলিকালে গঙ্গাতীর্ঘ। ব্রহ্মাবর্ভ, বন্ধর্ধিদেশ, 
মধ্যদেশ ও পুরাতন ও আধুনিক আধ্্যাবর্ত যেরূপ ক্রমশঃ 
কালে কালে সংস্থাপিত হইয়াছিল তব্রপ যুগে যুগে 
দেশের কলেবর বৃদ্ধিক্রমে কুরুক্ষেত্র হইতে আরব্ধ হইয়া 
গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত তীর্থ সকল বিস্তৃত হইল। .ত্ভৎকাল- 
গত মানবগণের বুদ্ধিরৃত্তির উন্নতি ক্রমে যুগে যুগে অবতার 
সকলের বর্ণন আছে। ধন্মভাব যেরূপ ক্রমশ? উন্নত হইল 
সেইরূপ তারকত্রহ্ম মন্ত্র সকলও ক্রমশঃ শোধিত হইল । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে ২৫৫০ বৎসর গত হয় 
তাহাতে দক্ষবজ্ঞ, দেবাস্থর যুদ্ধ, সমুদ্র মন্থন, অস্্ররদিগকে 
পাতালে প্রেরণ, বেণরাজার প্রাণহরণ, সাঁগর পর্য্যন্ত গঙ্গা 
নয়ন, পরশুরামের ক্ষত্রিয়সংহার, শ্রীরামের লঙ্কাজয়, 
দেবাঁপি ও মরুরাজার কলাপ গ্রাম গমন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, 
এই কয়টি প্রধান প্রধান ঘটনা, এতদ্যতাত অনেকানেক 
ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যাহা আপাততঃ স্মরণপথের 
অতীত । 

আধ্যমহাশয়দিগের ব্রহ্মাবর্ত স্থাপন করিবার অনতিবিল- 
ন্বেই দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হয়। আধ্যদিগের জাতিগৌরব ও 
আদিম নিবাসীদিগের সহিত সংস্রব না রাখার ইচ্ছা হই- 
তেই এঁ অদ্ভূত ঘটনা উপস্থিত হয়। তৎকালে আদিম 


২২. শ্ীকুষ্ণচসংহিতা । 


নিবাসীগণের মধ্যে ভূতনাথ রুদ্রেই প্রধান ছিলেন । পার্বব- 
তীয় দেশের অধিকাংশই তাহার অধিকৃত ভূমি । ভুটান 
অর্থাৎ ভূতস্থান, কোচবিহার অর্থাৎ কুচনীবিহাঁর, ত্রিবর্ত 
যেখানে কৈলাসশিখর পরিদৃশ্ট হয়; এই সকল দেশ রুদ্রের 
রাজ্য ছিল। আদিম নিবাসী হইয়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে, 
যুদ্ববিদ্যা ও গানবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। এমত 
কি তাহার সামর্থ্য দৃষ্টি করত তাহার স্থলাভিষিক্ত একাদশ 
রুদ্র রাজগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
এবন্তুত মহাপুরুষ কুদ্ররাজ ব্রান্দণদিগের অহঙ্কার সহ্য 
করিতে না পারিয়া বল ও কৌশলে হরিদ্বার নিকটস্থ কনখল- 
নিবাসী দক্ষ প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। সতীদেবী 
প্রাণত্যাগ করিলে তাহার সহিত ত্রাহ্মণদিগের যে যুদ্ধ 
হয়, তদবসানে তাহাকে যজ্ঞভাগ ও ঈশানকোণে আসন 
দান করিয়া আধ্যমহাঁশয়েরা পার্ববতীয় তীব্র জাতিদিগের 
সহিত সন্ধি স্থাপনা করিলেন। তদবধি পার্ববতীয় পুরুষ 
দিগের সহিত ব্রহ্মধিদিগের আর বিবাদ দেখা যায় না, 
যেহেতু ত্ৰাহ্মণেরা তদবধি তাঁহাদের নিকট সম্মানিত হুই- 
লেন এবং রুদ্ররাজও আধ্য দেবতার মধ্যে গণ্য হ'ইলেন। 
যদিও আৰ্য্যগণের আর পার্বতীয় লোকদিগের সহিত 
কোন বিবাদ রহিল না তথাপি তাহাদের নিজ বংশে অনেক 
দুরন্ত লোক উৎপন্ন হইয়া রাজ্য কৌশলের ব্যাঘাত করিতে 
লাগিল । নাগ ও পক্ষী চিহ্রুধারী কশ্যপবংশীয়েরা দেবতী- 
দের অধীনতা স্বীকার করতঃ স্থানে স্থানে বাস করিয়া- 


উপক্রমণিকা ।  * ২৩ 


' ছিলেন । সেই সময়ে পক্ষী চিহ্ধারী কাশ্যপের! নাগদিগের 
উপর প্রবল শত্রুতা করিতেন । কিন্তু নাগেরা পরে বলবান 
হইয়া নানা দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন । পক্ষীরা ক্রমে লুপ্ত- 
প্রায় হইয়া গেল। কশ্যপপত্রী দিতির গর্ভে কয়েকটা দু্দান্ত 
লোক জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার! অন্তর নামে নিন্দিত হন। 
স্বেচ্ছাচার ও ব্রহ্ষরধিদিগের বিচারিত রাজ্য কৌশলের 
প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিয়া তাহার! সমস্ত শিষ্ট লোকের 
শত্রু হইলেন। ক্রমশঃ শিল্ট লোকের অধীশ্বর ইন্ফর সহিত 
বিশেষ বিবাদ করিয়া আপনাদের রাজ্য ভিন্ন করিয়া লই- 
লেন। এই বিবাদের নাম দেবান্্ররের যুদ্ধ । অস্থরেরা 
প্রায় সকলেই পঞ্চনদ দেশে বাস করিয়াছিলেন । শাকল 
অসরর, নরসিংহ, মুলতান অথবা কাশ্যপপুর প্রভৃতি 
দেশ তাহাদের অধিকারান্তর্গত । যে কশ্যপ প্রজাপতির 

ংশে অস্থরগণ ও দেবগণ উৎপত্তি হন তাহার বাসভূমি 
পঞ্চনদ ও ব্রহ্মাবর্তের মধ্যে ছিল এরূপ সম্ভব হয়। প্রজা- 
পতিগণ ত্রহ্মাবর্তের চতুষ্পার্খ্ ভূমি অবলম্বন পুর্ববক বাস 
করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত তৎকালে দেবরাজ্যের মধ্যস্থল ছিল । 
সরস্বতী ও দৃষদ্ধতী উভয় নদাই দেবনদী। তছুভয়ের মধ্যে 


দেবনিম্মিত ত্রহ্মাবর্ত দেশ*। এই দেব শব্দ হইতে অনুমান 
হয় যে ইহার মধ্যেই দেবতারা বাস করিতেন । দেবতারাও 


কশ্যপ প্রজাপতির সম্তাঁন অতএব তাহারাঁও আর্্যবংশীয়। 


_. * সরস্বভী-দষদ্ধত্যোর্দেবনদ্যোর্ধদত্তরৎ ৷ 
তং দেবনির্দিতহ দেশং ব্রক্ষাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ মনগুঃ। 


২৪ শীকৃষ্ণসং হিত! । 


অনুমান হয় যে ব্রহ্মাব্ত্তে প্রথমাধিনিবেশ সময়ে স্বায়ন্তুব 
মনুর পরেই কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র রাজ্যকৌশলে পারদশী 
থাকায় তাহাকে দেবরাজ উপাধি দেওয়া যায়। রাজকার্ষ্ে 
বে মহাত্মারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা বায়ু, বরুণ, 
অগ্নি, যম, পুযা ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে 
ক্রমশঃ ধাহারা এ সকল পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তীহা- 
রাও ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
বোধ কুরি বৈবস্বত মনুর পর আর দেবগণের অধিক 
বল রহিল না। তাহাদের রাজ্য শাসন নাম মাত্র রহিল, 
কেবল যেখানে যেখানে যজ্ঞ হইত সেই সেই স্থলে নিমন্ত্রণ 
ও সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ কিছু দিন পরে ব্রাহ্গবর্ত- 
স্থিত পদস্থ মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব রহিত হইয়! তাহার! 
স্বগীয় দেবগণ রূপে পরিগণিত হইলেন । ভূমগুলে যজ্ঞাদি 
কার্য্যে তীহাঁদের আসন সকল অন্যান্য নিমন্দ্রিত ত্রাহ্মণ- 
দিগকে প্রদত্ত হইতে লাগিল । এমত সময়ে দেবগণ কেবল 
মন্ত্রারূট যন্ত্র বিশেষ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন । জৈমিনি মীমাং- 
সায় এরূপ দৃষ্ট হয়। দ্রেবগণেরা! আদৌ রাজ্য শাসনকর্ভ1 
ছিলেন, পরে যজ্ঞভাগ ভোক্তারূপে গণিত হন, অবশেষে 
তাহাদিগকে মন্ত্র মুর্ভিরূপে শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে । 
যৎকালে দেবতার! রাজ্যশামনকর্ভ। ছিলেন তৎকালেই 
কশ্যপ প্রজাপতির পত্ব্যন্তর হইতে জাত অস্ত্রগণ রাজ্য- 
লোলুপ হইয়া দৈবরাজ্যের অনেক ব্যাঘাত করিতে লাগিল। 
হিরণ্যকশিপুর সময়ে দেবাস্থরের প্রথম যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের 


উপক্রমণিকা । " ২৫ 


* কিয়ৎকাল পরেই সমুদ্রমন্থন। দেবাস্থর যুদ্ধে বৃহস্পতি 
ইন্দ্রের মন্ত্রী ও শুক্রাচার্য্য অস্থরদিগের মন্ত্রী ছিলেন। 
হিরণ্যকশিপুকে সহসা বধ করিতে না পারিয়! ষণ্ডামার্ক 
দ্বারা তৎপুক্রকে দৈবপক্ষে আনয়ন করত বাহ্ধণেরা হিরণ্য- 
কশিপুকে দৈববলে নিহত করেন। হিরণ্যকশিপুর পৌন্র 
বিরোৌচন। তাঁহার সময়ে দেবাস্থরের মধ্যে সন্ধি হয়। 
দেবতাদিগের বুদ্ধিকৌশল ও অস্থরদিগের (বল ও শিল্প- 
বিদ্যা উভয় সংযোগে জ্ঞান সমুদ্রের মন্থন সাধিত হইলে 
অনেক উত্তম বিজ্ঞান এশর্য্য ও অমৃত উদ্ভূত হয়। পরে 
জ্ঞানের অত্যালোচনা দ্বারা নৈষবন্ম্য ও আত্মবিনাশ রূপ 
বিষের উৎপত্তি হয়। পরমার্থতত্ববিৎ মহারুদ্র এ বিষকে 
বিজ্ঞান বলে সম্বরণ করিলেন। উৎপন্ন অমৃত হইতে 
অস্থরদিগকে কৌশলক্রমে বঞ্চন! করায় অস্থরের৷ পুনরায় 
যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অস্থরগণ 
অনেক দিন স্বীয় রাজ্যে সন্তষ্ট থাকিয়া কালযাঁপন করিয়া- 
ছিল। ইতিমধ্যে স্থরগুরু বৃহস্পন্তি ইন্দ্রকর্তক অপমানিত 
হইয়া গোপনভাবে কালযাপন করেন। এই অবসরে অস্থর- 
গণ শুক্রাচার্যের পরামর্শে পুনরায় যুদ্ধানল উদ্দীপিত করিলে 
ব্রহ্মদভার অনুমোদন ক্রমে ইন্দ্র ত্বন্ট পুত্র বিশ্বরূপকে 
পৌরহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপ অনেক কৌশল করিয়া 
দেবতাদিগকে যুদ্ধে জ্য়ী করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ স্বয়ং 
মদ্যপান করিতেন ও তৎসন্বন্ধে অস্থরদিগের সহিত মিত্রতা 


ক্ৰমে ক্রমশ অস্থুরদিগকে বন্ধাবর্তীধিকারের উপায়স্বরূপ 
ষয 


২৬ শ্রীকৃষ্ণসং হিতা । 


যজ্ঞভাগ দিবার কোন প্রকার যুক্তি করায় ইন্দ্র তাঁহাকে 
বধ করিলেন। বিশ্বরূপের পিতা ত্বন্টা সেই সময়ে ক্রোধ 
পুর্ববক ইন্দ্রের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার অন্য পুত্র বৃজ্র, অস্থরদিগের সহিত যুক্ত হইয় 
ইন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। দেবগণ যুক্তিপূর্ববক 
দধ্যঞ্চের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক পরি- 
শ্রম দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিয়োগের পর বিশ্বকম্মীকর্তক বজ্র 
নিন্মিত হইল। ইন্দ্র তদ্বারা বৃভ্রকে বধ করিয়া বন্ধ- 
বধ-দোষে দুষিত হইলেন । ত্বন্টী অন্যান্য ব্রাক্ষণগণের সহিত 
সংযুক্ত হুইয়। ইন্দ্রকে কিয়ৎকালের জন্য নির্বাসিত করি- 
লেন। ইন্দ্র এঁ সময় মানস-সরোৌবরের নিকট অবস্থিতি 
করেন। ব্রাঙ্মণেরা পরস্পর বিবদমান হওয়ায় কোন ত্রান্ধ- 
ণকে তৎকালে ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত না করিয়! পুরূরবার 
পৌল্র নহুমকে এঁন্দ্য রাজ্য সমর্পণ করিলেন। অত্যক্স কাঁল- 
মধ্যে নহুষের বিপ্রাবহেলন-প্ররৃতি প্রবল হওয়ায় ব্রাহ্মণের! 
পুনরায় ইন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়। নহুষকে কাল- 
ধন্মে নাত করিলেন । দেবাস্ত্ররের যুদ্ধ ব্রহ্মাবর্তের নিকটে 
কুরুক্ষেত্রে হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
যেহেতু ইন্দ্র বুভ্রকে বধ করিয়া তাহার পূর্ব্বোত্তর দেশে 
গমন করত মানস-সরোবরে অবস্থিতি করেন*। দর্ধাচিমুনির 
স্থানটা কুরুন্ষেত্রের নিকট ইহাও তছিবয়ের প্রমাণস্বরূপ । 


* নভোগতে 'দশঃ অন্বাঃ পহআ্াক্ষো বিশাম্পতে | 
প্রাণ্ুদীচীৎ দিশং তৃণহ প্রবিষ্টো নৃপ মাঁনসং । ভাগবতৎ । 


উপক্রমণিকা | | ২৭ 


'সারগ্রাহী বৃত্তিসহকারে অন্বেষণ করিলে ত্রিপিষ্টপ- নামক 
তিনটা উচ্চভূমি হয় কুরুক্ষেত্রে বা ব্রহ্মাবর্তের উত্তরাংশে 
আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

শুক্রাচাধ্যের মন্ত্রণাঁপ্রভাবে অস্থরগণ ক্রমশঃ বলবাঁন 
হুইয়! উঠিলে দেলগণ তাহাদিগকে নিরস্তকরণে অক্ষম হইয়া 
বামনদেবের বুদ্ধিকৌশলে বলিরাজ1 ও তৎসপ্ষিগণকে উচ্চ- 
ভূমি হইতে নিঃসারিত করিলেন। বোধ হয় অসুরের! 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! পঞ্চনদ দেশের উচ্চাংশ হইতে সিন্ধুতীরে 
সিন্ধুনামা দেশে বাস করিলেন*। এ স্থলকে তৎকালে 
পাতাল বলিয়! গণ্য করা যাইত। যেহেতু এ সকল স্থানে 
নাগবংশীয়ের! স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এলাপত্র ও তক্ষ- 
কাঁদি নাগবংশীয় পুরুষেরা বহুদিন এ দেশে অবস্থিতি করি- 
তেন। তাহার অনেক দিন পরে তাহার! তথা হইতে 
পুনরায় উচ্চভূমিতে আসিয়া বাঁস করিয়াছিলেন । তৎকালে 
এলীপত্র হৃদ ও তক্ষশিল! নগর পত্তন হয়। নাগেরা কাশ্মীর 
দেশেও বাস করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ রাঁজতর- 
গিণীতে দৃষ্ট হয়। কশ্যপ হইতে পঞ্চপুরুষে বলিরাঁজা ; 
তাহার সময়েই অস্থরগণ কৌশলদারা নির্বাসিত ও পাতালে 
প্রেরিত হন! 

বেণচরিত্র আধ্যইতিহাসের একটা প্রধান পর্বব। 
স্বায়ষ্তুব মনু হইতে বেণরাজা একাদশ পুরুষ । এস্থলে 


* আলেকজণ্ডারের সময়ে পিন্ধুসাগরসঙ্গমের অনতিছুরে পাঁতাল বলিয়া 
নগর ছিল। বাটলার সাঁছেবের আটলাস দেখ । 


bl 
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বিচাৰ্য্য এই যে, মনু ও তদ্বংশীয় মহাঁপুরুষেরা কোথায়: 
বাস করিতেন। শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে কথিত আছে 
যে, মনু ব্রন্মাবর্তেই বাস করিতেন । কিন্তু বিচার করিয়। 
দেখিলে ব্রহ্গাবর্ত হইতে দক্ষিণ এবং কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশে মনুর বহিক্মতী নগরী ছিল বোধ হয়। ব্রহ্গর্ষি- 
দেশের সাম! তৎকালে নিণীতি না হওয়ায় খষিগণ মনুর 
নগরকে ব্রহ্গাবর্তীন্তর্গত বলিয়া উক্তি করিয়া থাকিবেন ॥ 
বাস্তবিক মনসুর নগর সরস্বতীর দক্ষিণপুর্বব হওয়ায় এ 
নগর ব্রন্মবিদেশস্থিত কহিতে হইবে *। কর্দম প্রজাপতির 
আশ্রম বিন্দ-সর হইতে মনু যৎকালে নিজপুরাতে প্রত্যাঁ- 
গমন করেন তৎকালে প্রথমে সরত্বতার উভয় কুলে 
ধাধিদিগের আশ্রম দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ সরস্বতী 
পরিত্যাগ পুর্বক কুশকাশ মধ্যে নিজ নগরে গমন করিলেন, 
এরূপ বর্ণিত আছে । মনুসন্বন্ধে দ্বিতীয় বিচার এই যে, 
মনু কিজন্য ক্ষত্রিয় হইলেন । ব্রহ্মার পুক্র সকল প্রজা" 


* তদ্বৈ বিন্দুদরো নাম সরন্দত্যা পরিলী,তহ । 

পুণ্যং শিবাম্বতজজলং মহর্ষিগণসেবিতহ ॥ তথা হইতে _- 
তমায়ন্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্গাব্র্তা প্রজা পতিং । 
শীতসহস্ততিবাদিহ্রৈঃ প্রতুযুদীয়ূঃ প্ৰহৰ্ষিতাঃ ॥ 
বহিম্মতী নাম পরী সর্বাসম্পৎ-সমন্ষিতা । 

ন্যপতন যত্ৰ রোম'ণি যজ্ঞস্যাঙ্গৎং বধুস্বত- ॥ 

কুশ।1৪ কাঁশাভ্তত্রবসন্থ শশ্বদ্ধরিতবচ্চসই | 

খাষয়ে। যৈঃ পরাভ'বা যজ্ঞয্নান যজ্তঞমীজিরে ॥ 
কুশকাশময়হ বন্ছিরান্ডীর্য্য ভগবান মনুঃ । 

অযজহ যজ্ঞপুরুষং লব্ধ! স্থানং যতোকউবহ ॥ 

উভয়ে! খষিকুল্যায়া& সরস্বত্যাঃ সুরোধসে'ঃ । 
কষীণামুপশ্াস্তানাৎ পশ্যনাশ্রমলম্পদহ ॥ ভাগবতং । 
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' পতি নামে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন । তখন স্বায়ন্তুব মনু ত্রহ্ম- 
সদৃশ হইয়! কি জন্যই বা অধস্থ পদ গ্রহণ করিলেন । বোধ 
হয় প্রথমে যখন আর্ের! ত্রহ্মাবর্তত স্থাপন করেন, তখন 
, সকলেই একবর্ণ ছিলেন; কিন্তু বংশবৃদ্ধি করণার্থে স্ত্রী 
লোঁকের অভাব হওয়ায় অজ্ঞাতকুলশীল একটা বালক ও 
বালিকাকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আধ্যত্ব প্রদান 
পূর্বক আধ্যমতে বিবাহিত করিলেন । ভীহারাই স্থায়স্তুব 
মনু ও তৎপত্রী শতরূপ! । তাঁহাদের কন্যারা খষিদিগের 
সহিত বিবাহ করিয়া আধ্যকুলকে সম্বদ্ধ করেন। প্রকাশ্যরূপে 
অনাধ্যদিগের কন্যাগ্রহণ-কাধ্যটা আধ্যগৌরবের ব্যাঘাত 
বিবেচনা করিয়া পালিত দম্পতিকে স্বায়ম্ভুবত্ব ও আর্য্যত্ব 
প্রদান করতঃ তীহাদের কন্যাগ্রহণরূপ কৌশল অবল- 
ন্বিত হয়। কিন্তু তদ্বংশজাত পুক্রগণকে শুদ্ধাৰ্য্যদিগের 
সহিত সাম্যদান করিতে অস্বীকার করত? তাহাদিগকে ক্ষভ্র 
নামে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল । ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতে 
সক্ষম যিনি তিনি ক্ষজ্র; এরূপ ব্যুৎপত্তি রঘুবংশের টীকায় 
মল্লিনাথ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । মনু ও মন্ুবংশকে আর্য 
মধ্যে পরিগণিত করিয়াও তাহাদিগকে বনক্ষাবন্ত -সংস্থাপক 
মূল আৰ্য্যগণ হইতে ভিন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে আপনারা 
ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ক্ষভ্রবংশীয় মহোদয়গণকে ব্রাঙ্গণ- 
দিগের রক্ষাকত্া স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন । শুদ্ধ বুহ্ষাবর্ত 
ভূমিতে উত্তরপশ্চিম অবলন্বনপুর্ববক পঞ্চনদস্থ অস্থরদিগ 
হইতে রক্ষাকর্ভস্বরূপ দেবতাদিগের বাস ছিল। সরস্বতী: 
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নদীর তীরে খামিগণ বাস বরিতেন। তদ্দক্ষিণপশ্চিমদিকে 
দাক্ষিণাত্য অসভ্যজাতি হইতে ব্াহ্মণদিগের রক্ষাকর্তী- 
স্বরূপ মনু ও মনুবংশের অবস্থান হইল । মানব রাজারা 
দৈব রাজ্যের অধীন ছিলেন । ইন্দ্রদেবতা সকলের সত্রাট্‌। 
দেবগণ যে অংশে বাস করিতেন, তাহার নাম ভ্রিপিষ্টপ ; 
অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ তিনটা ভূমী। সর্বেবাচ্চভাগে ইন্দ্রের পুরী 
উত্তরদিগে সংস্থিত ছিল। এ পুরীর অষ্টদিক, মধ্য ও 
উপরিভাগ লইয়া দিকৃপালেরা বাঁস করিতেন । গ্রন্থবিস্তার 
ভয়ে এবিময় এস্থলে অধিক বলা যাইবে না। এস্থলে একটা 
কথার উল্লেখ ন| করিয়া এবিধর ত্যাগ কর! যাইতে পারেনা । 
ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পুরুষে কশ্যপের পুভ্রগণ দৈব রাজ্য- 
স্থাপন করেন। ব্রহ্মা হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত প্রাজাপত্য ও 
মানব রাজ্য ছিল, তৎপরে দৈব রাজ্য প্রবৃত্ত হইল । দৈব 
রাজ্য প্রবল হইলে দেবাস্থরের যুদ্ধ হয়। দৈব রাজ্যটা 
সময়ক্রমে যত নিস্তেজ হইল, মানব রাজ্যের তত প্রবলতা 
হইতে লাগিল । স্বায়ন্ভ্ুন মানব রাজ্য অধিক দিন ছিল না! 
ত মানব রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ স্থায়ন্তুব 
মানব রাজ্য নির্বাণ হয়! বৈবন্বত মনু সুর্যের পুত্র । 
কিন্তু শান্ত্রকীরেরা তাহার জননীর নাম সম্মন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
মত প্রকাশ করিরাছেন। তিনিও বোধ হয় পোষ্যপুজ্র 
ছিলেন অথবা কোন অনার্ধ্য সংযোগে উদ্ভুত হইয়াছিলেন ) 
এজন্য তাহার ভ্রাতাদিগের হ্যায় বাহ্মণ হইতে ন! পারিয়। 
্বায়স্তুব মনুর দৃষ্টান্তে ক্ষত্রত্ব স্বীকার করিলেন । সে বিষয়ে 
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, অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। বেণরাজ! 
কালক্রমে দেবতাঁদিগকে হীনবল দেখিয়া দৈব রাজ্যের 
ংস্থানভঙ্গে বিশেষ যত্রবাঁন্‌ হইয়াছিলেন*। তাহাতে দেবতা- 
, দিগের পারিষদ ব্রান্মণের! তাহাকে বধ করেন এবং তাহার 
উভয় হস্ত পেষণ করিয়া অর্থাৎ উভয়পার্খভূমি অন্বেষণ 
করিয়া পুথুনামক মহাপুরুষ ও অর্চিনাঙ্গী স্ত্রীকে সংযো- 
জন পুর্ববক রাজ্যভার দিলেন। পৃথুরাজীর সময়ে প্রকৃত 
প্রস্তাবে গ্রামীদি পত্তন, কৃষিকার্যের আবিক্ষীর, উদ্যান 
প্রস্তুত ইত্যাদি নানাবিধ সাংসারিক উন্নতি সংঘটন হইয়া 
ছিল? । 
সমুদ্রপর্ধ্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য বিস্তারপুর্ববক আর্ধ্যাবর্তের 
কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সূর্ধ্যবংশীয় ভগীরথ রাজা একটা বৃহৎ, 
কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন । তৎকালে মিথিলান্ত রাজ্য- 
কেই আর্যাবর্ত বলা যাইত। মন্ুবংশ তখন লোপপ্রায় 
হইয়াছিল। রৌদ্ররাজ্য ও সুর্য্যবংশীয় রাজ্য তৎকালে প্রবল 
থাকায় তাহাদের মধ্যে এমত সন্ধি ছিল যে, উভয়ের মত 
না হইলে ভারতের কোন সাধারণ কাৰ্য্য হইত না । সগর- 
সন্তানেরা সাগরের নিকট প্রীণদণ্ডিত হুইলে সূর্ধ্যবংশের 
কলঙ্ক হইয়া উাঠিল। সেই কলঙ্ক অপনয়ন করণাভিপ্রায়ে 
নাম মাত্র দৈবরাজ্যের সভাপতি ব্রহ্মা ও রৌদ্ররাজ্যের 
রাজা শিব এই দুই মহাপুরুষের বিশেষ উপাসনাপুর্ববক 


পা 


* বালঞ্চমহ্যং ভরত মতোন্যঃ কোগ্রভুক্‌ পুমান্থ । বেণবাক্যৎ | ভাবত । 
1 প্রাক্গৃথো.রহ নৈবৈষ! পুরগ্রানাদিকষ্পন| | 
যথাসুখৎ বসাস্তম্ম তঞ্ততত্রাকুতোভয়াঃ ॥ ভাগবত । 
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আর্দ্যাবর্ত সমৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়! ভগীরথ খাদান্ত- 
রের সহিত গঙ্গার যোজনা করিলেন। আদৌ সরস্বতীই 
সর্বাপেক্ষা পুণ্যা নদা ছিল । ক্রমশঃ যামুনপ্রদেশ আর্ধ্যাবর্ত 
হওয়ায় বমুনার মাহাত্ম্য বিস্তৃত হয়। অবশেষে ভগীরথের 
সময় গঙ্গানদীকে সকল নদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পুণ্যপ্রদা 
বলিয়! প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের 
মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিবাদ হইয়া উঠিল । তৎকালে 
আধ্যাবর্তস্থ ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মাবর্ডের দেব রাজ্যকে নিতান্ত 
নিস্তেজ দেখিয়! অত্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিলেন, এমত 
কি কাধ্যগভিকে কোন কোন প্রধান খমিকে বধ করিয়া 
ফেলিলেন । ত্রাহ্মণদিগের পক্ষে এরূপ ঘটনা নিতান্ত দুঃসহ 
হইয়া উঠলে তাহারা একত্র হইয়া পরশুরামকে সেনাপতি 
করতঃ স্থানে স্থানে যুদ্ধানল প্রোদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। 
হৈহয়বংশায় কার্তবার্য্যঅজ্ছুন অনেক ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়। 
ব্রাক্ষণদিগের সহিত সমরে প্রবেশ করিলেন। পরশুরামের 
দুর্বিবঘহ কুঠারাঘাতে কার্ভবাধ্যের ম্বত্যু হয়। কার্ভবীর্ধ্য 
নন্মদাতীরস্থ মাহেক্সতী নগরে রাজ্য করিতেন । তিনি এত 
প্রবল ছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যস্থ অনাধ্য লোকেরা তাহার 
ভয়ে সর্ববদা সশঙ্ক থাকিত। লক্কানিবাসী রাবণ রাজাও 
তাহার ভয়ে আধ্যাবর্ডে আসিতে সাহস করিতেন না। 
ব্রাহ্মণগণেরা কেবল কান্তবীর্ধ্যকে বধ করিয়া সন্তষ্ট হন 
নাই। ক্ৰমশঃ চন্দ্র নূর্ধ্যবংশীয় নৃপতিদিগের সহিতও স্থানে 
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'স্থানে বিবাদ. করিয়াছিলেন । কথিত আছে, একুশবার 
পৃথিবীকে নিক্ষেত্রিয় করিয়া পরশুরাম সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য 
কশ্যপের হাতে সমর্পণ করেন । ইহার তাৎপর্য এই যে 
ব্রন্মাবর্তস্থ দৈব রাজ্য কশ্ঠপবংশীয় ব্রান্ষণদিগের হাতে 
ছিল। এ রাজ্য বিগতপ্রায় হইলে অন্যান্য সত্্রাট রাজা 
হয়। পরশুরাম সমস্ত ভারতের সাত্ীজ্য পুনরায় কশ্যাপবংশে 
অর্পণ করিলেন। কিন্তু তৎকালে ত্রাহ্মণমণ্ডলীতে এরূপ 
বিচার হইল বে, ব্রাঙ্গণেরা আর রাজ্যভার লইবার যোগ্য 
নহেন। অতএব ক্ষত্রিয়বংশে সাঁয্রাজ্য থাকাই প্রয়োজন 
বোধ করয়। ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাঁজাদিগের 
স্থানে স্থানে সভা হয়া মানবশাস্ত্র প্রণীত হয়। সম্প্রতি এ 
মানবশান্ত্র প্রচলিত আছে কি না, তদ্বিময় পরে আলোচিত 
হইবে । ব্রহ্মাবর্ভ বা দৈবরাজ্যের আর স্থানীয় সম্মান রহিল 
না। কেবল ঘজ্ঞাদিতে তভৎ সম্মান রক্ষিত হইল । তাহাও 
নাম ও মন্ান্সরক ৷ বাস্তবিক ত্রান্মণসমাজের সম্মান প্রভূত 
হইয়া উঠিল । এইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সন্ধি হইলেও 
পরশুরাম স্বয়ং রাজ্যলোলুপ হুইয়। পুনরায় ক্ষতিয়দিগের 
সহিত যুদ্ধে প্ররৃন্ভ হইলেন । তিনি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিতে অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রকর্তৃক পরাজিত ও নির্বাসিত 
হন, এরূপ রামায়ণে কথিত আছে । কুমারিক1 অন্তরীপের 
সন্নিকট মহেন্দ্রপর্ববতে - তাহাকে দূরীভূত করা হয়। এই 
কাধ্যে ব্রাঞ্মণগণ রামচক্দ্রের সাহায্য করায় পরশুরাম আধ্য- 


বাহ্মণদিণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়। দক্ষিণদেশে কয়েক প্রকার 
ঙ 
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বাহ্মণ স্া্টি করিয়াছিলেন । দাক্ষিণাত্য ব্রা্গণের মধ্যে 
অনেকেই পরশুরামকর্তুক বান্গণত্র প্রাপ্ত হওয়া স্বীকার 
করিয়া থাকেন। পরশুরামের সহিত যে সকল ত্রাঙ্গণের! 
মালাবারদেশে বাস করেন তীহা?াই আর্দাশীক্স সকল 
রা দেশে প্রচার করত কেরলদেশীয় জোঁতিষণস্ 

শানাপ্রকার বিদ্যার উন্নত করেন। তাহাদের বংশজাঁত 
বান্মণেরা এপধান্ত সারস্ব ভাভিমান করিয়া থাকেন। 

এই বৃহদ্ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাম্রাবণের যুদ্ধ 
উপন্থিত হয়। লঙ্কাধিপতি রাবণ তৎকালে একজন প্রভা 
শালা রাজা ছিলেন। পুলন্যবংশীয় জনৈক খন ব্রঙ্গাবর্ত 
পরিভাগপুব্বক যঙ্কাদ্াপে কিয়ৎকাল বাম করেন ; রক্ষ- 
বংশের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাবণবংশের 
উৎপত্তি করেন । ইহাতে রাবণকে অদ্ধ রক্ষ ও অদ্দ আর্দ্য 
কহা যাইতে পারে। রাবণরাজা বলপরাক্রমে ক্রমশঃ 
ভারতের দা'ক্ষণাত্য রাহ্যের মধ্যে অনেকাংশ জয় করিয়া 
লন । অবশেষে গে'দাবরা-ভার পর্য্যন্ত তাহার অধিকার 
হয়। তথায় খরদুষণ নামক চুংটী সেনাপতিকে সামা 
রক্ষার জন্য অবন্থিত করেন। রামলক্ষমণ ঘেকালে গোদা- 
বরীভীরে কুটার নির্মাণ করেন তখন রাবণের এরূপ 
আশঙ্কা হইল যে দধ্বংশীয়েরা তাহার রাজ্য আক্রমণ 
করিবার জন্য তাহার সীমার নিকট দুর্গ নিশ্বশাণ করিতে- 
ছেন। এই বিবেচনা করিয়। রাবণরাজা বকসরনিবাসিনী 
তারকাপুজ্র মারিচকে আশ্রয় করিয়া সীতা হরণ করেন। 
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রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য কিক্কিন্দা- 
বাসা মনুষ্যদিগের সাহাষ্য গ্রহণ করেন। বাল্মাকি একজন 
আর্ধাবংশীয় কবি ছিলেন। স্বভাবত?ঃ দাক্ষিণ(ত্যনিবাশী- 
দিগের প্রতি তাহার পরিহাস প্রবৃত্তি প্রবল থাকায় রামমিত্র 
বারপুরুষদিগকে হান্তরসের বিষয় করিয়! বর্ণন করিয়াছেন । 
কাহীকে বানর, কাহাকে ভল্লুক, কাহীকে রোক্ষন এরূপ 
বর্ণনস্থলে লাঙ্গল, লোমাঁদি অর্পণেও ক্ষমা করেন নাই। 
যাহ! হউক, রামচন্দ্রের সময়ে আর্য ও দাক্ষিণাত্য নিবানী- 
দিগের মধ্যে একটা সন্ভাবের বাজ বপন হইয়াছিল, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। সেই বাজ পরে তরুরূপে উত্তম ফল উৎ- 
পি করিয়াছে । তাহা না হইলে কর্ণাটায়, দ্রাবিডা, মহা 
রাষ্রীয়, মহাসূরায় প্রভৃতি মহোঁদয়গণ হিন্দু নামে পরিচিত 
হইতে পারিতেন না। রামচন্দ্র এ সকল দেশস্থ লোকের 
সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়। সাত উদ্ধার করেন । 

লঙ্ক!জয়ের প্রায় ৭৭৫ বৎসর পরে কুরুপাগুবের যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। এই কালের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা 
হয় নাই। কেবল আধ্য-নিশ্মিত রাজ্যটা ক্রমশঃ বিস্তুত 
হইতেছিল। বিদৰ্ভ অর্থাৎ নাগপুর প্রস্ততি দেশে আধ্্য 
ক্ষত্রিয়গণ বাসকরতঃ ক্রমশঃ একটী মহারাষ্ট্র স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। ইদানীন্তন এ রাজ্যের নামও মহারাষ্ট্র হইয়া 
উাঠয়াছে। এ কালের মধ্যে যছুবংশীয়েরা সিহ্ছ শৌবার 
হইতে নশ্মদাকুলে মাহেম্সতী চেদি ৬ যমুনাকুলে মধুর! 
পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এ কালের মধ্যে সুধ্যবংশীয়ের! 
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অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়েন। সূর্ধ্যবংশীয় মরুরাঁজা ও চন্দ্র- 
বংশীয় দেবাঁপি উভয়ে রাজ্যত্যাগপূর্র্বক কলাপগ্রামে গমন 
করেন। শিল্পবিদ্যা উন্নতা হয়। নগর গ্রামাদির ব্যবস্থা 
ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে থাঁকে। পুর্বব-ব্যবহ্ৃত আর্ধ্যাঁক্ষর 
ক্রমশ? সংস্কৃত হইয়া উঠে। অনাধ্য ভূমির অনেক স্থানে 
তীর্থ সংস্থাপন হয়। হস্তিরাজা কর্তৃক গঙ্গাতীরে হস্তিনা- 
পুরা নির্মিত হয়*। কুরুরাজা কর্তৃক ব্রঙ্মবিদেশে দেব- 
রাজ্যের অনুমোদন ক্রমে কুরুক্ষেত্র তীর্ঘ সংস্থাপিত 
হয়। 

কুরু পাঁগবের যুদ্ধটী একটা প্রধান ঘটন! বলিতে হইবে; 
যেহেতু এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের অনেকানেক রাজা একত্রিত 
হইয়৷ তুগ্রল সমরে স্বর্গারোহণ করেন । এ ঘটনার সমস্ত 
বৃভান্ত ভাঁরতবাসাদিগের দৈনিক আলোচনা ; অতএব তাহার 
বিশেষ বর্ন এখানে প্রয়োজন নাই । কেবল বক্তব্য 
এই যে, এঁ যুদ্ধের কিয়ৎকাল পত্ৰ্বই মাঁগধরাজা জরাসন্ধ 
ভীম কর্তৃক হত হন। মাগধরাজ্য ক্রমশঃ প্রতাপোন্মুখ 
ছিল এমত কি হস্তিনার সম্মান দরাডুত করিয়া মগধের 
সম্মান স্থাপন করিবার জন্য জরাসন্ধের বিশেষ যত্র ছিল। 
কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধের পর যদিও পরীক্ষিতের বংশে অনেক 
দিবস পর্য্যন্ত রাজাগণ গাঙ্গ ও বামুন প্রদেশ ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, তথাপি তৎকাঁলের সাত্রাজ; মাগধরাঁজাঁর হস্তে 


* অদ্যা’প বঃ পুরং হোত কুচয়দ্র।ম বিক্রমহ । 
লমুম্নতং দক্ষিণতে' গলঙ্গায়াৎ নম্র দ্বশ্যতে | ভাগবতং । 


উপক্রমণিক! ৩৭ 


' ন্যস্ত ছিল; যেহেতু পুরাণ সকলে তৎকাল হইতে মাগধ 
রাজাদিগের নামাঁবলি প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন । 
কোন্‌ সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা! এখন 
স্থির করিতে হইবে। এও যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরী- 
ক্ষিত রাজার জন্ম হয়। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে, (প্রদ্যো- 
তন হইতে পঞ্চম রাজা) নন্দিবর্ধনের রাঁজ্যাতিষেক পর্যন্ত 
একহাজার একশত পঞ্চদশ বর্ষবিগত হয় *। নিন্োদ্ধুত 
ভাগবত শ্লোকে নন্দীভিষেক শব্দ থাকায় কানিংহাম সাহেব 
প্রভৃতি অনেকেই নবনন্দের মধ্যে প্রথম নন্দের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃজ্যপাদ শ্রীধরম্বামী উক্তপাঠ 
স্বীকার করিয়াও অবান্তর সংখ্যা বলিয়া নির্দেশ করায় 
আমর! নির্ভয়ে নন্দিবদ্ধনের নামান্তর নন্দ বলিয়া স্থির করি- 
লাম। বিশেষতঃ ভাগবতে নবমন্কন্ধে কথিত হইয়াছে 
যে, মার্জারি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ২০ জন রুহদ্রথবংশীয় 
রাজারা সহত্রবর্ষ ভোগ করিবেন, | এবং দ্বাদশন্ষজে এ 
বিংশতি রাঁজাঁদিগের উল্লেখ করিয়া তদন্তে পাচজন 
প্রাদ্যোতন ১৩৮ ও শিশুনাগাদি দশজন ৩৬০ বৎসর ভোগ 
করিলে, নয়জন নন্দ শতবর্ধ ভোগ করিবে এমত কথিত 
আছে। নব নন্দের প্রথম নন্দকে লক্ষ্য করিলে প্রায় 
পোনেরশত বৎসর হয় | কিন্তু নন্দিবদ্ধনের রাজ্যকাল 
** আরভ্য ভবতে! জন্ম যাবনন্দাভিষেচনহং। 


এতত্বর্ষসহত্রস্ত্ত শতং পঞ্চদশোত্তরং ॥ ভাগবত । 
1 বাছদ্রথাশ্চ ভুপাল! ভাব্যা সহঅ্ববতপরং । 


৩৮ শ্রীকষ্ণসংহিতা । 


২৩ বৎসর বাদ দিলে, ইক ১,১১৫ বৎসর হয়। পুনশ্চ * 
ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে সপ্তর্ধি নক্ষত্রমণ্ডল পরাক্ষিতের 
সময় মঘাকে আশ্রয় করিয়াছিল । বে সময় তাহারা 
মঘাদি জ্যেষ্ঠা পব্যন্ত মঘাগণ ত্যাগ করিবে, তখন কলির 
ভোগ ১,২০০ বৎসর হুইয়। যাইবে । বারশতবৎসরে নয় 
নক্ষত্র ভোগ হইলে প্রতি নক্ষত্রে ১৩৩ বৎসর ৪ মাস ভোগ 
হয়। যখন সগুবিমণ্ডলের পুর্ববাধাঢায় গমনকাঁলে অপর 
নন্দ রাজ হয়, তখন এগারটী নক্ষত্রে সপ্তধির গতির কাল 
চৌদ্দশতবৎসরের অধিক হয়। নন্দিব্ধনের রাজা সমাপ্তি 
পব্যন্ত ১,১৩৮ বৎসরে ১০ জন শৈশু নাগরাজাদের রাজ্য- 
কাল ৩৬০ বৎসর যোগ করিলে, ১,৪৯৮ বৎসর পাওয়। যায়। 
এস্লে রাজাকাল সংখ্য! ও সপ্তত্ধি গতিকাল সংখা! মিল 
হওয়ায় আমরা পূর্বের যাহ! ক্ষির করিয়াছি তাহাই দুঢ়- 
তর হইল! কিন্তু মঘাতে সম্প্রতি খমিগণ একশত 

ৎসর আছেন এই বাক্যে অনেকের এরূপ বোধ হইবে 

যে প্রতি নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর মহৰির! থাকেন। 
কিন্ত শুকদেব যে কালে পরাক্ষিত রাজাকে কহিতেছিলেন, 


০ পপ আর ০৯ 


———-—~-- 


* সপ্যণাঞ্চ il Tdi উড! দিতে দিবি। 
তয়োস্ত মধ্যে নক্ষ এ দৃশ।তে যৎসমৎ নিশি ॥ 

তেনৈব খষয়ো যুক্ত শ্িচ্ঠন্তাব্দ শতহ নৃণাং 

তে তদীয়ে দ্বজ':ঃ কানি অধুন' চাশ্িত; মঘাঃ ॥ 

যদ' দেবর্ময়ঃ সপ্ত মষাত্র বিচর স্তছি | 

তদা প্ররত্তস্ত কলিদ্রাদশান্দ শতাত্রকঃ ॥ 

যদ! মযাভে) য'সা স্ত পুন্বাযাঢ়,ং মহ য়ঃ । 

তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলি বদ্ধিৎ গমিষাতি ॥ ভাঁগবতং । 


উপক্রমণিক1! | ৩৯ 


সেই সময় হইতে মঘানক্ষত্রে সগ্তধি এক শত বৎসর থ।কি- 
বেন বুঝিতে হইবে । শুকদেবের বক্ত তার পূর্বের সপ্তধি- 
দিগের ৩৩ বৎসর ৪ মাস মঘ। ভোগ হইয়াছে. বুকিলে, 
আর কোন সন্দেহ থাকে না। অভএব নন্দিবদ্ধনের অভি- 
ষেক পর্য্যন্ত ১,১১৫ বৎসর তৎপরে কলি সমৃদ্ধ হইয়া 
অপর নন্দের সময় হইতে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়ুছিল, এরূপ 
জ্ঞান করিতে হইবে । ঘটনা দৃষ্টি করিলেও ইহা দৃঢ়াভুত 
হয়; কেননা নন্দিবর্ধনের ৫টী রাজার পরেই অজাতশ্ক্র 
রান্দা হন। তাহার সময়ে শাক্যসি:হ অদ্যতভাব বজ্জিত 
৮৪ [রূপ বৌদ্ধধম্ম প্রচার করেন*। আভার প্রায় 
নন্দগণ সদ্ধশ্মের প্রতি অনেক হিংসা প্রকাশ করেন। পরক্ত 
অশেকবদ্ধন বৌদ্ধধন্ম্ের প্রাবল্য বৃদ্ধি করেন। ক্রমশঃ 
শুন্ধ প্রভৃতি জাতিরা রাজ্যগ্রহণ করিয়। অনেকএকার 
ধস্ম উপপ্রব করিয়াছিলেন । নবনন্দের রাজ্যশেষ পৰ্যন্ত 
১,৫৯৮ বৎসর বিগত হয়। চাণক্য পণ্ডিত শেষ নন্দকে 
সংহার করিয়া মৌধ্যবংশীয় রাজাদিগকে রাজ্য প্রদান 
করেন। কোনমতে দশরথ ও মতান্তরে চন্দ্ৰগুপ্তই প্রথম 
মৌধ্য রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময় গ্রাকদেশীয় 
লোকেরা প্রথম আলেক্জান্দারের সহিত ও পরে সেলু- 
কসের সহিত ভারতভূমি সন্দর্শন করেন। গ্রীকদেশীয় 
গ্রন্থ ও সিংহলস্থ মহাবংশ ও ব্ৰহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাস 
মতে চন্দ্ৰগুপ্ত রাজা খ্রীঞ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে সিং হাসনা- 


শী স্পা পি. সম mie me টি ৩ 
স্পেস শী ীস্প্পীশিসশা শী 


* নৈন্বর্খ্ামপাচ্যুতভ,ব বক্ষি্ধিতং মশো তে জ্বানমলৎ নিরঞ্জীনং । 
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভ দরমীশ্বরে নচার্পিতং কর্মযদ প্যকারণৎ ॥ তাগবতং | 


৪০ শ্রীকষ্চসংহিতা । 


রোহণ করেন। অতএব অদ্য হইতে মহাভারতের যুদ্ধ ' 
এই হিসাবে ৩,৭৯১ বৎসর পূর্বের ঘটনা হইয়াছিল, এরূপ 
অনুমিত হয়। ডাক্তার বেন্টংলি সাহেব মহাভারতোল্লিখিত 
গ্রহগণের তাৎকালিক অবস্থান গণনা করিয়া এ যুদ্ধ খ্রীন্টের 
১,৮২৪ বৎসর পুর্বে ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়া- 
ছেন। তাঁহার গণনা আমার গণনার সহিত মিলন করিয়া 
দেখিলে ৮৯ বৎসরের ভিন্নতা হয়। হয় বেপ্টলি সাহেবের 
গণনায় কিছু ভুল থাকিবে, নতুবা বাহ্দ্রথেরা ১০০০ বৎসর 
রাজাছোগ করিয়াছেন এই স্বল্প সংখ্যা হইতে এ ৮৯ বৎ- 
সর বাদ দিতে হইবে। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ সার গ্রাহী 
পণ্ডিতেরা এ বিষয় অধিকতর অনুসন্ধান সহকারে স্থির 
করিতে পারিবেন | 
মৌব্যের। দশ পুরুষ রাজ্য করেন। তাহাদের রাজ্যকাল 
সংখ্যা ১৩৭ বৎসর বলিয়া ভাগবতে কথিত আছে । তাহা- 
দের মধ্যে অশোকবদ্ধন অতি প্রবল রাজা ছিলেন । তিনি 
প্রথমে আর্ধ্ধন্মে ছিলেন পরে বৌদ্ধ হন, এবং ভারতের 
অনেক স্থানে বৌদ্ধন্তন্ত স্থাপিত করেন। এই বংশের 
রাজাক।ল মধ্যেই থিয়োডোটাস,ডিমিটি য়াস, ইউক্রেডাইটিস 
প্রভৃতি ৮ জন ঘবন রাজ! ভারতের কিয়দংশ লইয়া সিন্ধু- 
নদের পশ্চিমে রাজ্য করিয়াছিলেন । মৌধ্যরাজারা কোন্‌ 
বংশে উৎপন্ন হন তাহা উত্তমরূপে স্থির হয় নাই*। বোধ 


পোপ _ শশী শিপ শি শশী ৮ শা শশী নম শা শ্ীশীীশিশজ —————- 


ক নকুলেব পঞ্চনদ ধজব বণনে কাথত আছে 3 


কা'ৰ্ত্তণেয়সা দ'য়তং রোঁহ্' তকমুপাঁদ্র“4ৎ। 
তএ যুদ্ধম*চচ!'সাৎ শুরৈষ্র্ত ময়ুরকৈঃ ॥ মহাভাঁরতং । 


উপক্রমণিকা । ৪১ 


'করি ইহার! বিতস্তা নদীর পশ্চিমে রোহিত পর্ববতের নিকট- 
বনী ময়ুরবংশ হইতে উদ্ভূত হয়। বস্তুতঃ তাহারা চতুর্ববর্ণ 
মধ্যে ছিল না, কেননা তাঁহাদের সহিত যবনদিগের যেরূপ 
সম্বন্ধ ও ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে তাহাদিগকে শক 
জাতির কোন অবান্তর শ্রেণি বলিয়া বোধ হয়। আরও 
অনুমান হয় যে, যবনদিগের আগমনের কিয়€ পুর্বে উহার! 
ময়ুরপুর» মায়াপুর বা হরিদ্বারে রাজ্য লাভ করিয়া আর্ধ্য- 
নাম গ্রহণ করে। ময়ুরপুর হইতেই মৌর্য নাম প্রাপ্ত 
হয়। তাহাদের অব্যবহিত পূর্বের যে নয়জন নন্দরাজ্য 
করেন, তাহার! সিন্ধুতটস্থ পশ্চিমপারস্থিত আবভূত্য অর্থাৎ 
আরাবাইট দেশীয় আভীর ছিলেন এরূপ বোধ হয়, যেহেতু 
ভাগবতে তাহাদিগকে বৃষল বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে 
এবং নীচ রাজাদের মধ্যে ৭ জন আভীরের প্রথমোলেখ € 
আছে । 

মাগধ রাঁজ্যানুক্রমে মৌর্যবংশের পরেই শুন্ধ বংশী- 
য়েরা সিংহাসনারূঢ হন। ইহারা ১১২ বৎসর রাজ্য 
করেন। ইহাদের মধ্যে পুষ্পমিত্র ও তৎপরে অগ্নিমিত্র 
মগধ হইতে পঞ্চনদ পৰ্য্যন্ত রাজ্য করেন, এবং কৌশলক্রমে 
আধ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাঁপনেচ্ছায় মদ্রদেশীয় শাঁকল 
নগরের বৌদ্ধদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য আচরণ করেন। তাহারা 
এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যিনি একটা বৌদ্ধ সন্গ্যাসীর 
মস্তক আনিতে পারিবেন তিনি শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবেন । 


কান্ববংশীয় রাজারা ইহাদের পর মগধাধিকাঁর করেন। 
চ 
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ইহারা ৪ জনে ৪৫ বৎসর রাজ্য করেন। ভাগবতের মধ্যে 
তাঁহাদের রাজ্যকাল ৩৪৫ বৎসর বলিয়া লিখিত আছে, 
কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে বাস্থদেব ৯ বৎস্র, ভূমিমিত্র ১৪ বৎসর, 
নারায়ণ ১২ বৎসর ও স্রশশ্ম। ১০ বৎসর রাজ্য করেন 
লিখিত থাকায় ভাগবতের পাঠ অশুদ্ধ থাকা বোধ হয়। 
দুর্ভাগ্যফ্রমে এধরস্বামীও এ অশুদ্ধ পাঠ স্বীকার করিয়া ছেন। 
যাহা হ টক, এস্থলে ৪৫ বৎসরই যে ভাগবত লেখকের 
মত তাহা দ্বির হইল । কাম্ববংশীয়দিগের পরে অন্ধ বংশী- 
য়েরা মগধে রাজ্য করেন। ইহীরা ৪৫৬ বৎসর রাজ্য 
শাসন করেন । এই বংশের শেষ রাজা সলোমধি ৷ খ্রীষ্টা- 
বের ৪৩৫ বৎসরে অন্ধ বংশ সমাপ্ত হয়। 

এই সকল অনার্ধ্য রাজাদের মধ্যে কাহাঁকেও সত্মাট্‌ 
বলিতে পারা যায়না । কেবল অশোকবব্ধনের রাজ্যটা 
বিশেষরূপ বিস্তৃত ছিল । শুন্ধ ও কান্বগণ যে সিধিয়াদেশীয় 
দত্থ্যপ্রায় রাজ! ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কাবুল পঞ্জাব 
ও হিন্দুস্থানের অনেক স্থানে যে সকল মুদ্রা ভূমধ্যে প্রাপ্ত 
হওয়! গিয়াছে তাহাতে শ্রাকদেশীয় যবন ও সিধিয়াদেশয় 
নানাবিধ জাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। মথুরাপ্রদেশে হবিষ্ক 
কনিষ ও বাসুদেব এই সকল নামের মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । ইহাতে এ সকল ব্যক্তিরা কিছুদিন মথুরায় রাজ্য 
করিয়াছেন বোধ হয়। শেষোক্ত রাজাদিগের সময়ে সন্বৎ- 
নামা অব্দ প্রচার হয়। কথিত আছে, যে রাজা বিক্রমা- 
দিত্য বাহুবলক্রমে শকদিগকে পরাজয় করিয়া শকাঁরি 


উপক্রমণিকা! ৪৩ 


'নাম গ্রহণ করেন, এবং সম্বৎনামা অব্দ প্রচার করেন। এই 
আখ্যায়িকা বিশ্বাস করা কঠিন, যেহেতু পৌরাণিক লেখ- 
কেরা সম্বদাব্দের ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাঁজাদিগের নাম 
উল্লেখ করিয়াও বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই । 
বাস্তবিক এ সময়ে ক্ষত্রকুলোদ্ভব উজ্জয়িনীপতি বিক্ৰমা- 
দিত্য রাজ্যভোগ করিলে পুরাণকর্তীরা অবশ্যই তাহার 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন। এতদ্বারা অনুমিত হয়, যে 
বিক্ৰমাদিত্য নামধেয় অনেক সময়ে অনেক রাজা রাজ্য 
করিয়াছেন। যে বিক্ৰমাদিত্য উজ্জয়িনীতে শাসন করেন 
তিনি ৫৯২ খ্রীন্টাব্দে রাজ! হন। খগ্রীন্টাব্দের প্রথম শতা- 
ব্দিতে একজন বিক্ৰমাদিত্য শ্রাবস্তীনগরে বৌদ্ধদিগের শত্রু 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। শালিবাহন রাজা দাক্ষিণাত্যদেশে 
বিশেষ মান্য ছিলেন এবং তাহার প্রচারিত শকাব্দ! দক্ষিণ- 
দেশে সর্বত্র মানিত হয়। কথিত আছে বে, থ্রীষ্টাব্দের 
৭৮ বৎসরে শালিবাহন রাজা শকদিগকে নির্যাতন করিয়া 
শালিবাহনপুর নামে নগর পঞ্জাব দেশে স্থাপন করেন। 
পুনণ্চ নর্ম্মদাকুলে পাঠননামা নগরে শীলিবাহনের রাঁজ- 
ধানী থাকা অন্যত্র প্রকাশ আছে | অতএব এই ছুই 
রাজার বাস্তবিক জীবনচরিত্র এপর্যন্ত অপরিজ্ঞাত আছে । 

পরীক্ষিত হইতে ৬ পুরুষে নিমিচক্রত । তিনি গঙ্গাগত 
হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া কুশন্ধী বা কৌশিকীপুরিতে বাস 
করেন । তাহার ২২ পুরুষে ক্ষেমক রাজা পর্য্যন্ত পাঁণ্ডুবংশ 
জীবিত ছিল । 
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বৃহদ্ল হইতে দোলাঙ্ুল হ্থামিত্রা পর্য্যন্ত ২৮ পুরুষে 
সূর্য্যবংশ সমাপ্ত হয়। অতএব নন্দিবর্ধমের পরেই সোম, 
সুধ্য, উভয়কুল নির্বাণ হইয়াছিল। নবনন্দ প্রস্তৃতি যে 
সকল রাজা তৎপরে প্রবল হন, তাহারা প্রায় সকলেই 
অন্ত্যজ। অন্ধ, রাজারা তৈলঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মগধ 
রাজ্য অধিকার করেন। তাহারা চোলবংশীয় ছিলেন 
এমত বোধ হয়। কেননা যে কালে মগধদেশে অন্ধ ধি- 
কার ছিল, সেই সময়েই অন্ধ দেশে বারাঙ্গল নগরে চোলের৷ 
রাজ্য করিতেছিলেন। চোলেরা আধ্যবংশীয় কি না, ইহা 
স্থিরকরা কঠিন; কিন্তু তাহাদ্রে আচার ব্যবহার ও সূর্ধ্যচন্দ্র 
বংশের সহিত সন্বন্ধাভাব দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে অন্তাজ্‌ 
বলিয়া স্থির করা যায়| চোলের। প্রথমে দ্রাবিডুদেশের 
কাঞ্চানগরের রাজা ছিলেন ; ক্রমশঃ তাহার! রাজ্য বিস্তার 
করিয়া গঙ্গাতার পর্য্য আসিয়াছিলেন। পরশুরাম যে 
কালে দক্ষিণদেশে বাস করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় জাতি নূতন রূপে সংস্থাপন করেন, তাহাদের মধ্যেই 
চে'লদিগকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যাহা হউক, অন্ধ- 
ংশের শেষ পর্যন্ত রাঁজাঁদিগের নাম পুরাণে লিখিত 
আছে। 
অপিচ ৪০৫ খ্রীক্টাব্দের পর ১,২০৬ খ্রীন্টাব্দে মুসলমান 
রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত ৭৭২ বৎসর ভারতবর্ষে কেহ সম্রাট্‌ 
ছিল না! এ সবে ="('কানেক খণুরাজ্যে নানাজাতীয় 
রাজারা রাঁজ্য করিয়াছিলেন। কান্যকুক্জ, কাশ্মীর, গুজ- 
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রাট, কালিগ্রর, গৌড়প্রভৃতি নানাদেশে অনেক আর্য ও 
মিশ্রজাতির। প্রবল ছিলেন । কান্যকুব্জে তোমার রাঁজপুত- 
গণ ও গৌড়দেশে পালবংশীয়েরা সমধিক বলশালী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন । পাঁলবংশীয় রাজারা একপ্রকার সাত্রাজ্য 
ভোগ করিয়া চক্রবন্াঁ পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ সময়ের 
মধ্যেই উজ্জয়নীপতি রাজ! বিক্রমীদিত্য অনেক বিদ্যার 
অনুশীলন করেন । হ্র্ধবদ্ধন ও বিশালদেব ইহীরাও প্রবল 
রাজ! হইয়াছিলেন। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের ইতি- 
হাঁস লিখিতে গেলে স্থানাভাব হয়; এজন্য আমি নিরস্ত 
হইলাম। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সৃধ্যচক্দ্রবংশের 
স্থলাভিষিক্ত অনেক রাজপুত রাজারা এ সময়ে রাজ্য 
করেন, কিন্ত তাহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । পৌরাণিক 
লেখকেরা তাঁহাদের অধিক যশঃকার্তন করেন নাই *। 
খ্ৰীষ্টীয় ১,২০৬ অন্দে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে রাজ্য 
সংস্থাপন করিয়! পুনরায় ১৯,৭৫৭ খ্রীন্টাব্দে, ইংরাজ রাজ- 
পুরুষ কর্তৃক রাজ্যচ্যত হন। মুসলমানদিগের শাসনকালে 
ভারতের সমাক্‌ অমঙ্গল ঘটয়াছিল । দেবমন্দির সকল 
নিপাতিত হয়, আধ্যরক্ত অনেক প্রকারে দষিত হয়, বর্ণ- 
শ্রম ধর্ম্মের অনেক অবনতি ঘটে, এবং আর্ধ্য পুরাতন হতি- 
হাঁসের আলোচনা প্রায় বিনক্ট হইয়া যায়! 
সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় মাননীয় মহোদয়গণের রাজ্যে আর্ধ্য- 
দিগের অনেক সুখ সম্বদ্ধি হইতেছে । আধ্যদিগের পুরাতন 
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* ব্রাত্য দ্বিজ' ভ'বযান্তি শৃদপ্রায় জনাঁধিপ।ঃ । 
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগ'ৎ কান্তিং কাশ্মীরযণ্ডলং ॥ 
ভোগ্য; স্ত শুরা ত্ৰাত্যাদ।! গ্লেচ্ছ তত্ৰহ্মবচ্চসঃ । 
ভুল্যকালা ইমে রাজন্‌ শ্লেচ্ছ প্রায়াশ্চ ভুত্ৃতঃ ॥ ভাগবতহ। 
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ও গৌরব সকল পুনরায় আলোচিত হইতেছে। যে 
be ৮৮৯৭ আছে, তাহা আর নষ্ট হইবার pl Sad 
নাই। সংক্ষেপতঃ আমরা একটা ঘোর বিপদ হই 
উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি। 

যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম তত্ভদ্বিষয় আলোচনা 
পুর্ববক ভারতের ইতিহাসকে আমরা ৮ ভাগে বিভাগ করি- 
লাম । 


| ৰ 
Ml । যত বৎসর 
অধিকারের নাঁম । | নামের তাৎপর্য | : bd রস খর!ঃ পুঃ । 
ছিল। | 
১ ৰ প্রাজাপত্যা,ধধার । । খিদিশের [নজ- ! | 
ৃ | শাহান। ৰ ৫০ ৰ ৪,৪৬৩ 
52:4০ ১2 ৮ হল । - পা শীত 7 |” ৪2০ EES ঝট 
২ মানবাধিকার | : স্বাস বমন ওতদ্বং ৷ : 
শের শাসন । | ৫১ 1 ৪,৪১৩ 
-. 1 এ —— — 
| ৰ ৰ তি lL LAE 
৩ দৈবা ধকার। ৰ এন্দরাদি শাসন ৷ ১০০ ৷ &,৩৬৩ 
] ! 
জিল ME চু HEE EEE 
8 বৈবৰ্বতাধিকার। | বৈবন্দত বংশের ' ৃ 
ূ শাসন। । ৩৪৬৫ 1 ৪.২৬৩ 
নিত রর রারা যারা ররর 
ূ র ৃ 
৫ | অভ্তাজাধিকার। ৷! আজ্ীর, শক, যবন, 
1 খল, অন্গ_প্রভৃ।তর : J 
শাসন | । ১২৩৩ | ৭৯৮ 
বাত)াধিক'র আর্ধাভূত নূতন 
| জাতির শাসন। : ৭৭১ | ৪৩৫ ত্রীষ্টাব্র 
2৫ BMT SEEN 
যা | 
৭ | মুসলমানাধিকার। ! পাঠান ও মোগল । ৰ 
শাসন । | ৫৫১ | ৯২০৬ খ্ৰীষ্টাব্ 
৮ | ত্ৰিটিসাধিকার। 1 ত্রিটনদেশীয় রাজ- 


] 
' পুরুষদ্দিগের শাসন। ৬১১ 
ৃ ণ স্থল .. ৷ ৬৩৮১ 
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ভারতের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কালবিভাগ করিয়া তি- 
বৃন্তের আভাস প্রদান করিলাম। আপাততঃ আর্ধদিগের 
রচিত গ্রন্থসমূহের সময় নিরূপণ করিতে প্রবৃভ'হইলাম। 
প্রাজাপত্যাধিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন 
কেবল কতিপয় স্থশ্রাব্য শব্দের স্ষ্টি হইয়াছিল । সর্ববাদৌ 
প্রণবের উৎপত্তি । লিখিত অক্ষরের তৎকালে স্থস্তি হয় 
নাই। একাক্ষরে অনুস্বার যোগ মাত্রই তখনকার শব্দ 
ছিল। মানবাধিকার আরন্ত হইলে অক্ষর ছয় সংযোগ- 
পুর্ববক তৎসৎ প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল | দৈবাধি- 
কারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ যোজন পুর্ববক প্রাচীন মন্ত্র সকল 
রচিত হয়। এওঁ সময়ে যজ্ঞস্থষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রীপ্রভৃতি 
প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। স্থায়ন্ভুব মনুর 
অক্টমপুরুষে চাক্ষুষমন্ু; তাহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া 
ভগবান বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন এরূপ আখ্যায়িকা 
আছে। বোধ হয়, এ সময়েই বেদের ছন্দ সকল ও 
অনেক শ্লোক রচনা হয়; কিন্তু সে সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ 
হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত- লিখিত হয় নাই । এইরূপ বেদ 
সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত অলিখিত থাকায় ও ক্রমশঃ 
শ্লোকের সংখ্য! বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া ভাল । তৎ 
কালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঝখধিগণ বিষয় বিচার 
পুর্ববক শ্রুতি সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্টস্থ করিতে 
সহজ করির1 দিলেন। তাহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদি 
রচনা হইল । যখন বেদ অতিবিপুল হইয়া উঠিল, তখন 
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যুধিষ্ঠির রাজার * কিয়ৎকাল পূর্বের ব্যাসদেব একাকার 
বেদকে বিষয় বিচারপুর্ববক চতুর্ভীগে বিভক্ত করত গ্রন্থা- 
কারে সঙ্কলন করিলেন। তাহার শিষাগণ এ কাধ্যভাঁগ 
করিয়া লইয়াছিলেন 11 এ ব্যাসশিষ্য খষিগণ ক্রমশঃ 
বেদ সকলের শাখা বিভাগ করিলেন; এমত কি, যে 
অল্পায়াসে লোকে বেদাধ্যয়ন করিতে পারিল £। এস্থলে 
বক্তব্য এই যে, খক্‌, সাম ও যদু; এই তিন বেদ সর্বত্র 
মান্য ও অধিক স্থলে উক্ত আছে $। ইহাতে বোধ হয়, যে 
অতি পুরাতন শ্লোক সকল এ তিন বেদ রূপে সংগৃহীত 
হয়। কিন্তু অথর্বববেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অব- 
হেলা কর। যায় নী, বেহেতু বৃহদারণাকে-- অস্য মহতো 
ভূতস্য শিশ্বসিতমেতদযবৃদ্ধেদোঘজুর্বেবদঃ সামবেদোথর্ববা- 
ঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণং বিদ্যা উপনিমদঃ শ্লোক! সৃত্রান্যা- 
নুব্যাখ্যানানস্যৈ বৈভানি সর্ববাণি নিশ্বসিতানি; * এরূপ 
দৃষ্ট হয়, ব্ুহদারণযককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু 
ব্যাস কৃত সংগ্রহ সময়ের পূর্বের উহা রচিত হইয়াছে বোধ 
* চাতুষ্ছোর কর্মীশুদ্ধং গুজানাৎ বীক্ষা বৈদিক । 
ব্যদধাপ্যজ্ঞসম্ত “তা বেদমেকৎত চতুন্িধহ ॥ 
ধগ্যজুঃসামাথব্ব,খ্য' বেদাশ্চত্্ার উদ্ধ তাঁঃ। ভাগবতহ। 
+ তএধে্দধরঃ পৈলঃ পামগে' জৈমিনিঃ কবি: । 
বৈশম্পায়ন এবৈকে'-নিষ্ণাঁতে! যজুষাং মুনিঃ ॥ 
অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমনুর্দারুণে! যুনিঃ । ভাগবতং । 


IT তত্রেব বেদা ছুর্মেধৈধার্যান্তে পুরুষৈয্থা | . 
এবঞ্কার ভগবান ব্যাস কুপণঃ বগসল£ ॥ ভাগবতহ । 
§ তম্মাদৃচঃ সামযজুৎসি । মঞ্ডুক উপ'নব । 
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'হয়। উদ্ধৃত শ্লোকে যে পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়। 
যায় তাহ! বৈদিক পুরাতন কথা, যাহা বেদে বর্ণিত আছে 
তদ্বিষয়ক বলিয়া! জানিতে হুইবে। মীমাংসক  জৈমিনি 
বেদকে নিত্য বলিয়! স্থাপন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপ 
কারার্থ কথিত হইয়াছে । সারগ্রাহী মহাঁপুরুষেরা সার- 
গ্রাহী জৈমিনির সার তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিবেন । জৈমিনির 
তাৎপর্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে সকলই 
পরমেশ্বরমূলক অতএব নিত্য । কিকট, নৈচসক, প্রমঙ্গদ, 
এই সকল অনিত্য বৰ্ণন দেখা ইয়। যাহারা বেদের মুল সত্য 
সকলকে অশিহ্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার! সত্যকাম 
নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত । 

স্বৃতিশীস্ত্রের সময় বিচার করা আবশ্যক । সকল 
স্মৃতি-গ্রন্থের প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতা । মন্ুুসংহিতা 
যে মনুর সময় রচিত হইয়াছিল ইহা কুত্রাপি কথিত হয় 
নাই। যৎকালে মনু প্রবল হইয়া উালেন, তখন গ্রজাঁপতি- 
গণ মনু সম্তানদিগকে ভিন্নশ্রেণী করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা 
বর্ত হইতে কিয়দ্দ রে মনুর আশ্রমপদ বহিক্মহীনগরী স্থাপন 
করাইলেন। তৎকাঁল হইতে প্রজাঁপভির। আপনাদিগকে 
ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা অর্পণ করত মনুকে ক্ষভ্ররূপে বরণ করি 
লেন। এইস্থলে ব্রাহ্মণেতর ভিমবর্ণের বীজ পত্তন হইল । 
মনও শীলতী পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য প্রদান করত 


ভূথাদি খষিদিগের নিকট বর্ণ ধন্মের ব্যবস্থা বর্ণন করেন, 
ছ 
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তাহাতে খষিগণ বিশেষ অনুমোদনপূর্ধবক মানব ব্যবস্থাকে 
স্বীকার করেন। এ ব্যবস্থা তৎকালে লিখিত ছিল না। 
কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষজিয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল, 
তখন পরশুরামের সময় এ ব্যবস্থা প্রাপ্তপদ কোন ভার্গবের 
দ্বারা শ্লোকরূপে পরিণত হুইল । এ সময়ে বৈশ্য ও 
শুদ্রদিগের ব্যবস্থাও তাহাতে সংযোজিত হইল। কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে পূর্ববগত পরশুরামের 
পদস্থ অন্য কোন পরশুরামের সাহায্যে বর্তমান মানব 
গ্রন্থ রচিত হয়! শেষোক্ত পরশুরাম আর্্যকুলোৎপন্ন 
হইয়াও দক্ষিণদেশে বাস করিতেন। এদেশে পরশুরামের 
একটা অব্দ চলিয়া আসিতেছে । এঁ অব্র্টি ্বীষটের ১,১৭৬ 
বৎসর পুর্বে স্থাপিত হয়। সেই অব্দ দৃষ্টে মান্যবর 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর “বিবাদ-চিন্তীমণি » গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 
মানবশাস্ত্র আদৌ এ সময়ে রচিত হওয়া স্থির করিয়াছেন । 
ইহা ভ্রমাত্মক, কেননা ছন্দোগ্য শ্রুতিতে মানবশাস্ত্রের উল্লেখ 
আছে"! বিশেষতঃ প্রথম পরশুরাম রামচজ্জের সমকালীন 
ব্ক্তি। তাহার সময়ে বর্ণব্যবস্থা যে স্থিরীফৃত হইয়া! 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সন্ধিস্থাপন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কিন্তু মনতে আর্্যাবর্তের চরম সীমা সমুদ্রদ্বয় বলিয়া 
বর্ণিত থাকায়, ও চিনা প্রভৃতি মধ্যমকালের জাতি কতি- 
পয়ের উল্লেখ থাকায়, এ শাস্ত্রের কলেবর পরে বৃদ্ধি হুইয়া- 
ছিল এরূপ স্থির করিতে হইবে । অতএব মনুগ্রন্থ মনুর 


* মন্তর্বৈে যৎকিঞ্চিদবদত্তভ্ভেষজভ্তেষজতায়াঁঃ। ছান্দোগ্যং ৷ 
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"সময় হইতে গ্রীষ্টের ১,১৭৬ বৎসর পুর্ববপধ্যন্ত ক্রমশ, 
রচিত হইয়া, এ সময়ে উহার বর্তমান কলেবর স্থাপিত হয়, 
ইহাই সিদ্ধান্ত। অন্যান্য ধৰ্ম্মশাস্্র সকল কিছু কিছু এ 
শেষোক্ত সময়ের পূর্ব্বে ও কিছু কিছু তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে রচিত হইয়াছে । 

রামায়ণ গ্রন্থ-কাব্য মধ্যে পৰ. পিত হইলেও তাঁহাকে 
ইতিহাস বলা যায়| এ গ্রন্থ বাল্মীকি-রচিত | বাল্মীকি 
থষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। বে রামায়ণ বালীকির 
নামে এখন প্রচলিত আছে, তাহাই বাস্তবিক বাল্মীকির 
সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না। নারদ বালীকি-সংবাদ 
ও লবকুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ কীর্তন, ইত্যাদি 
বিচার করিলে বোধ হয়, এ গ্রন্থমধ্যে রাম-চরিত্রসূচক 
অনেক শ্লোক বাল্মীকিকর্তৃক রচিত হইয়া! লবকুশকর্তৃক 
পরিগীত হয়, পরস্ত তাহার অনেক দিন পরে অন্য কোন 
পণ্ডিতকর্তক ওঁ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। 
উহার বর্তমান আরুতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত 
হইয়াছে অনুমান করি, যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করি- 
বার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মতকে ছুষ্ট শক্যমত * বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্তমান কলেবরটা খ্রীষ্টের 
পুর্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে অনুমান করিতে 
হইবে | লিখিত আছে, মহাভারত ব্যাঁসদেবের রচিত, 
এ বিষয়ে "কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্যাস যুধিষ্টিরের 


* বন্ধমান|ধিপতির আজ্ঞা ক্রমে মুদ্রিত সংস্কৃত রামায়ণ দৃষ্টি কর'ন 


৫৩ শ্রক্ুষ্ণসং হিত! । 


সময়ে বেদ বিভাগপুর্ববক বেদব্যাস পদবীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তৎকর্তৃক ভারতরচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে না। 
কেননা, ভারতে জন্মেজয় প্রভৃতি তৎপরবর্ত্ী রাজাদিগের 
বর্ন আছে। বিশেষতঃ মহাভারতে মানব-শান্ত্রের উল্লেখ 
থাকায় মহাভারতের বর্তমান কলেবর খ্রীষ্টের পূর্বব সহস্র 

সরের মধ্যে নিন্মিত হওয়া অনুমিত হয়*। ইহাতে 
স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারতগ্রন্থের কোন আদর্শ প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাঁসান্তর কর্তৃক সন্ব্ধিত হইয়া পরে 
মহাভারত নামে প্রকাশ হয়। লোমহর্ষণ নামক কোন 
শৃদ্রবংশীয় পণ্ডিত মহাভারতগ্রন্থ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে খষি- 
দিগের নিকট পাঠ করেন । বোধ হয়, তিনিই মহাভারতের 
বর্তমান কলেবর স্থষ্টি করেন, কেননা ব্যাঁসদেবেরকৃত ২১৪০০ 
শ্লোক তৎকালে লক্ষ শ্লোক হয়। এখন বিবেচ্য এই, যে 
লোমহর্ষণ কোন্‌ সময়ের লোক । কথিত আছে, যে বল- 
দেবের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়; ইহাতে বোধ হয় যে পণ্ডিত 
ও ভক্ত হইলে শুদ্রেরাও ব্রাহ্মণ তুল্য মাননীয় হইবে, এই 
বাক্য দৃঢ়ীকরণার্থে তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজে এঁ আখ্যা- 
য়িকার স্থন্তি হয়| বাস্তবিক এঁ সভা বলদেবের অনেক 
পরে স্থাপিত হয়। বে রোমহর্ষণ ব্যাসশিষ্য বলিয়া! কথিত 
হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে এ সভার বক্তা ছিলেন, ইহাতেও 
সন্দেহ হয়| বোধ হয়, বলদেবের সময় ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ 


* পুরাণৎ মানবে ধর্খঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎনিভহ। 
আক্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতৃতিঃ ॥ মস্থাভারতহ । 


উপক্রমণিকা । ৫৩ 


'বৈদিকইতিহী ব্যাখ্যাকালে বধ হন। কিন্তু তাহার বহু দিন 
পরে (জনমেজয়ের সভায় বৈশম্পায়নের বক্তৃতার বহুদিন 
পর) তৎপদস্থ অন্য কৌন সৌতি মহাভারত বক্তৃতা করেন। 
কালক্রমে পুর্ব আখ্যায়িকা এ সময়ের ইতিহাসে সংযুক্ত 
হইয়! পড়ে | বুদ্ধের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাঁকাঁয় অনু- 
মান হয়, যে অজাতশক্রর পূর্বের এবং বাহ্দ্রথদিগের পরে 
মৌতি * কর্তৃক মহাভারত কথিত হয়| নৈমিষারণ্যক্ষেত্রের 
বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় বে, যেকালে শাস্তস্বভাব 
খষিগণ চন্দ্রসুধ্যবংশের লোপ দৃষ্টি করিলেন, তখন ক্ষত্রা- 
ভাবে তাহারা আপনাদিগকে নিরাশ্রিত মনে করিয়া নিমিষ- 
ক্ষেত্রের বিজন দেশে বাসকরতঃ শান্ত্রালোচনায় জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। নৈমিষারণ্য সভা 
সম্বন্ধে আরও একটা অনুমান হয়। মহাভারতের যুদ্ধের 
পর নন্দিবদ্ধনের রাজ্যাভিষেকের পূর্বের কোন সময় বৈষ্ণব- 
ধর্মের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বৈঞ্বদিগের মূল সিদ্ধান্ত এই, 
যে পারমার্থিক তত্ত্বে সকল মানবেরই অধিকার আছে, 
কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মতে ত্রাঙ্মণেতর বর্ণসমূহের মোক্ষধর্শ্মে 
অধিকার নাই | জন্মান্তরে ত্রাহ্মণজাতিতে উদ্ভুত হইয়া 
অপর জাতীয় শান্তস্বভাঁব ব্যক্তিরা মোক্ষানুসন্ধীন করিবেন। 
এই দুই বিরুদ্ধমতের বিবাদপূত্রে বৈষ্ণবগণ সুতবংশীয় 
পণ্ডিতদিগকে উচ্চাঁসন দানকর ত: নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ- 

* এ সৌতিই মহাভারত রচন। সম্বন্ধে শেষ ব্যাস। পুক্ধর তীর্গের সন্গিকট 


অজয়মীর নগ। র তাহার নিবাস ছিল যেহেতু তা্থযাত্রাক্রম বর্নে আদ পুক্ষর 
তীর্থ দর্শন করিতে বিধান কর্রয'ছেন । গ্রঃ কঃ . 


৫৪ প্রীরঞ্খসংভিতা । 


গণ অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের পুজনীয়তা প্রদর্শন করান | এঁ 
সভায় অর্থবশীকৃত সামান্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া 
তাহাকে ব্রহ্মসভা বলিয়া বৈষ্ণবদি.গর পোষণ করিয়া- 
ছিলেন। এ ব্রাহ্মণ সকল কর্মকাগুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 
সূতকে গুরুরূপে বরণকরতঃ পাপাত্মক কলিকাল পার 
হইবার একমাত্র বৈষ্বধম্ম আশ্রয় করেন, তাহা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন*। যে প্রকারেই হউক এঁ সভা ভারতযুদ্ধের 
অনেক পরে সংস্থাপন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

ভারতরচনার অনতিবিলম্বেই দর্শনশাস্ত্র রচিত হয়। 
ভারতবর্ষে ৬টা দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ 
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কানাদ, মীমাংসা ও উত্তরমীমীংসা 
অর্থাৎ বেদান্ত । সমস্ত দর্শনশাস্ত্ই বৌদ্ধমত প্রচারের 
পর উৎপন্ন হইয়াছে । দার্শনিক খবিগণ আদে নিজ নিজ 
গ্রন্থ সুত্ররূপে রচনা করেন। বৈদিক সুত্র সকল যেরূপ 
স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভুত হইয়াছিল, দার্শনিক সুত্র 
সকল সেরূপ নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল 
মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন বেদশাস্তক্রের শিরোভাগ 
উপনিষৎ সকল প্রথমে রচনা করিয়া ঘুক্তি ও স্বমত স্থাপনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ: সৌগত, মাধ্য- 
মিক যোগাচার প্রভৃতি স্বমতের দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া 

* ক্লিমাগতমাজ্ঞা় শেত্রেস্মন বৈঝবে বয়হ। 
আসীন দার্ঘসত্রেণ কথায়াহ সক্ষণ। হরে ॥ 


রি ~~ A 
তমঃ সন্দর্ষিতোধাত্রা ছুত্তরং নিত্তিতীষ তাং । 
কালহ সত্ত্বহ্রং পুৎসাৎ কর্ণধার ইবার্ণবৎ ॥ ভাগৰ তৎ । 


উপক্রমণিকা | ৫৫ 


'ব্রাঙ্মণদিগের .সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল | তখন 
ব্রাহ্মণের! প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে 
ছয়টা বিচারশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সুত্ররূপে গ্রন্থ রচনা 
পূর্বক ম্বশিষ্যেতর কাহারও হন্তে না পড়ে এরূপ যত্ন 
করিয়াছিলেন | রামচজ্দ্রের সময় হইতে আন্বিক্ষিকী 
বিদ্যারূপ কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকাঁলিক গোতম 
খষি কর্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আব- 
শ্যক মতে এ সামান্য গ্রন্থের স্থলে ত্রাঙ্গণেরা গোতমের 
নামে বর্তমান অক্ষপাদ শাস্ত্রের রচনা করেন। সৌগত- 
মত নিরসনার্থে গোতমসুত্রে বিশেষ যত্র দেখা যায় *। 
কানাদেশাস্ত্র হ্যায়শান্তরেরে অনুগত | সাথখ্যশাস্ত্রেও 
বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতগ্রল 
মতটা সাংখ্যের অনুগত | জৈমিনীকৃত মীমাংসা বৌদ্ধ 
নিরস্ত কন্মকাণ্ডের পক্ষ সাধন মাত্র । বেদান্ত শাস্ত্র যদিও 
সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহার মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত 
হওয়ায় পূর্বেবাল্লিখিত আস্বিক্ষিকী বিদ্যারই রূপান্তর বলিয়া 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব দর্শনশান্ত্র সমুদায়ই খ্রীষ্টের 
৪০০ বৎসর পূর্ব হইতে শ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত 
এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে । 

পুরাণ সকল দর্শনশাস্ত্রের পরে রচিত হয়। বৃহদা- 
রণ্যক শ্রুতি ও মহাভারতে যে পুরাণ সকলের উল্লেখ 


* নোঁৎপত্তি বিনাশ কারণোপলক্ধেঃ । ন পয়সঃ পরিণাম গুপান্তর প্রাছু- 
ভাবাৎ।- গোতমহুত্রহ। 
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দৃষ্ট হয়, সে সকল বৈদিক আখ্যায়িকা মাত্র। অষ্টাদশ 
পুরাণ নহে। প্রচলিত পুরাণ রচয়িতারা বেদেল্লিখিত 
নামটা স্ব স্ব রচনায় সংযোগ করিয়া উহাদের আর্বত্ব 
স্থাপন করিয়াছেন। যবন রাজাদের উল্লেখ ও শ্রেচ্ছ 
সকলের দৌরাত্ম্য, আধ্যদিগের আচার ব্যবহারের পরি- 
বর্তন, ইত্যাদি দৃষ্টিপূর্ববক স্থির করা যায়, যে পুরাণ সকল 
অন্ধবংশ সমাপ্ত হইলে পর প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণটা সর্ব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেননা 
ইহাতে ভবিষ্যৎ রাজাদের উল্লেখ নাই। মহাভারতের 
সংশয় নিরসন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা, সূর্য্য-মাহাত্ম্য ও দেবী- 
মাহাত্ম্য, এই সকল মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে। 
চৈত্রবংশ সমুস্ভূত রাজা স্থরথের গল্প তাহাতে সন্নিবেশিত 
থাকায় ছোটনাগপুরস্থ চিত্রনাগবংশীয় রাজাদের রাজ্য 
কোল জাতি কর্তৃক পরিগৃহীত হইলে পর, মার্কগডয় পুরাণ 
রচিত হইয়া থাকিবে অনুমিত হয় । “ কোলাবিধ্বংসিনঃ ” 
শব্দ দ্বারা ইহা! প্রতীয়মান হইতেছে । এঁ সময় ভারতবর্ষে 
ব্রাত্যাধিকার প্রবল ছিল বুঝিতে হইবে । অতএব গ্রীষ্টের 
৫০০ বৎসর পরে এ পুরাণ রচিত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করি- 
লাম। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের সম্মান 
অধিক এবং মার্কণেয় পুরাণের পরেই উহা! রচিত হয়: 
বিষুপুরাণ গ্রন্থ কোন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিতকর্তক রচিত 
হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু তদগ,ন্থে লাখত আছে 
যে মানবের! সুস্বাদু দ্রব্য সকল আহারান্তে তিক্ত দ্রব্য 
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'অবশেষ্ে ভোজন করিবেন। এই প্রকার ব্যবহার দক্ষিণ 
প্রদেশে প্রচলিত আছে। গ্রন্থকর্তা স্বদেশ-নিঠ আস্বাদটা 
গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই ।- আধ্যা- 
বর্তের লোকেরা অবশেষে মিষ্টান্ন ভোজনে আহার সমাপ্ত 
করিয়! থাকেন। খ্রীঞ্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পর এ পুরাণ 
প্রকাশিত হয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ইত্যাদি আর 
আর পুরাণ সকল খ্রীষ্টের ৮০০ বৎসর পর লিখিত হয়, 
যেহেতু এ সকল পুরাণে অনেক আধুনিক মতের আলো- 
চনা আছে *। শঙ্করাঁচার্য্য নামক অদ্বৈতবাদীর মত- 
প্রচারের পর এঁ সকল গ্রন্থ হইয়াছিল। শাঙ্করভাষ্যে 
বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় বিষ্ণুপুরাণ শঙ্করের 
পুর্বে প্রচারিত ছিল, বুঝিতে হইবে । 

সম্প্রতি সর্ববশাত্ত্রুড়ীমণি জ্রীমন্ভীগবতের উদয়কাল 
বিচার করিতে হইবে। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ আমা- 
দের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য না বুঝিয়া এবন্িধ শাস্্রকে 
আধুনিক বলিয়া হতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, অতএব এই 
সিদ্ধান্ত তাহাদের পক্ষে সহসা পাঠ্য নয় । বাস্তবিক 
ক্রীমন্ভীগবত গ্রন্থ আধুনিক নয়, সর্বশাস্ত্রাপেক্ষা প্রাচীন। 
পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী “ তারাঙ্কুরঃ সঙ্জনিঃ” শব্দ প্রয়োগ 
দ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগম 
শীস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া প্রীভাগবত গ্রন্থ পরি- 


* মায়াবাঁদ মশচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছম বৌদ্ধমেবচ। 
ময়ৈব বিহ্থিতং দেব কলৌ ক্রাদ্ধণযুর্তিনা ॥ পাদ্মং । 
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লক্ষিত হইয়াছে*। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে 
অখিলবেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র, এবং ত্রহ্মসূত্র হইতে 
শীমদ্ভাগবত উদয় হইয়াছেন। পরত্রহ্মের অচিন্ত্য সত্য- 
সমূহ জীব সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ সূর্য্য 
স্বরূপ এ পারমহংস্ত সংহিতা জান্বল্যরূপে উদিত হইয়া- 
ছেন। যাহাদের চক্ষু আছে তীহারা দর্শন করুন; 
ধাহাদের কর্ণ আছে তাহার! শ্রবণ করুন; ধাঁহাদের 
মন আছে তাহারা শ্রীভাগবতের সত্য সকলের নিদিধ্যাঁসন 
করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতাপীড়িত পুরুষেরাই কেবল 
ভাঁগবতের মাধুধ্য জাব্ব'দন হইতে বঞ্চিত আছেন। 
চৈতন্াত্মা ভগবান্‌ তাহাদের প্রতি কৃপাবলোকনপুর্ববক 
তাহাদের অন্ধত! দূর করুন | 

শ্রীভীগবতের জন্ম নাই, যেহেতু উহা সনাতন, নিত্য ও 
অনাদি। কিন্তু কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশে ও কোন্‌ মহা 
তর চৈতন্যে এ গ্রন্থরাজের প্রথম উদয় হয়, তাহা নিরূপণ 
করা অতীব বাঞ্চনীয় । যীহারা কোন বিষয়ের নিগুঢ় তত্ব 
বুঝিতে সক্ষম নহেন, সেই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের জন্য 
কথিত হইয়াছে যে, যৎকালে ব্যাসদেব সর্ববশাস্ত্র প্রকাশ 
করিয়াও সন্তোষ হইলেন না, তখন তত্ত্বদশাঁ নারদের উপ- 
দেশ ক্রমে সরম্বতীতীরে সমাধি দ্বারা পরমার্থ দর্শনপূর্ববক 
প্রীভাগবত প্রকাশ করিলেন । যে বে মহাপুরুষেরা পরমার্থ 


* নিগমকণ্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদয়তদ্রবসংযুতং । 
পিবত ভ।গবতং রপমালয়ং মুহুরছ্ছোবলিকা ুবিভাবুকাঃ | তাগবতং 
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শান্্র সংগ্রহ করিতেন তাহারা ব্যাসপদ প্রাপ্ত হইয়! 
জনগণের শ্রদ্ধাম্পদ হইতেন| ব্যাস শব্দে এস্থলে বেদ- 
ব্যাস হইতে ভাগবতকর্তীা ব্যাস পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। 
অতএব যখন সর্ববশাস্্র আলোচনাপুর্বক অনির্ববচনীয় পর- 
মার্থ-তত্ত্বের গুটাবস্থান নিণাঁত না হইল,তখন বাক্য ও মনকে 
তদ্বস্ত হইতে নিরস্ত করিয়! পরমার্থবিদ্যাবিশ্বীরদ ব্যাস- 
দেব সমাধি অবলন্বনপূর্ববক পরমতত্বের অনুভব ও অনুবর্ণন 
রূপ শ্রীভীগবত রচনা করিলেন। আমাদের বিবেচনায় 
শবীভাগবত গ্রন্থ দ্রাবিডদেশে প্রায় সহস্র বৎসর হইল 
প্রাভুভূত হইয়াছেন। স্বদেশনিষ্ঠতা মানবজীবনের সম্বন্ধে 
্তঃসিদ্ধ ; অতএব মহাপুরুষগণও এ প্ররভর কিয়ৎ পরি- 
মাণে বশবর্তী হইয়। থাকেন। ভাগবত গ্রন্থে অনতি প্রাচীন 
দ[বিডদেশের যেরূপ মাহাত্ম্য পরিকীর্ভিত হইয়াছে, তাহাতে 
ভাগবতলেখক ব্যাস মহোদয়ের স্বদেশ বলিয়া এ দেশটা 
লক্ষিত হয়*। যদি অন্য কোন শাস্ত্রে দ্রাবিড়দেশের 
তদ্রপ মাহাক্সোলেখ হইত, তাহা হইলে এরূপ অনুমান 
করিবার আমাদের অধিকার থাকিত না । বিশেষত? অত্যন্ত 
মাধুনিক একটী তদ্দেশীয় তীর্থকে উল্লেখ করায় আরও 


* কৃতাদিযু প্রজা রাঁজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভব । 

কলে! খলু তবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঁঃ ॥ 

ক্চিৎ ক্কচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষুচ ভূরিশঃ । 

তাম্রপণর নদী যত্ৰ কৃতমাল। পয়ন্থিনী ॥ 

যে পিব'স্ত জলং তাপাং মহা মনুজেশ্বর । 

প্রায়ে! ভক্ত: জগখতি বাসুদেবেইমলাশক়্: | তাগীবতহ । 
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আমাদের তদ্দিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে*। তদ্দেশ- 
প্রচারিত বেঙ্কট-মাহাত্ব্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চোলরাজ্য 
হইতে লক্ষমীদেবী কোলাপুর গমন করিলে বেঙ্ক তীর্থের 
স্থাপন হয়। কোলাপুর সেতারার দক্ষিণ। চালুক্য রাজার! 
গ্রীষ্টের অষ্টম শতাব্দিতে চোঁলদিগকে পরাজয় করতঃ 
এ সকল দ্বেশে একটা বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। অতএব 
এ সময়েই চোললক্গমী কোলাপুর যান, এবং বেস্কট তীর্থের 
স্থাপনা হয়। এতন্নিবন্ধন নবম শতাব্দিতে শ্রীভাগবতের 
অবতার ত্বীকার করিতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ বোধ 
হয় না। দশম শতাব্দিতে শটবৌপ, যামুনাচাধ্য ও রামা- 
নুজ বৈঞ্চবধর্শ্মের বিশেষ প্রচার করেন । তীহাঁরাও দ্রাবিড়- 
দেশীয় ছিলেন, অতএব তাহাদের কর্তৃক ভাগবত গ্রন্থ 
সম্মানিত হওয়ায় নবম শতাব্দির পরে ভাগবতের উদয়কাঁল 
নিরূপণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ একাদশ শতাব্দিতে 
কালে শ্রীধ্রস্বামী ভাগবতের টীকা করেন, তখন এ 
গ্রন্থের পুর্ববকৃত হনুমন্তাম্য প্রভৃতি কয়েকটা টীকা প্রচলিত 
ছিল। অতএব এতদ্বিষযয় আর অধিক বিচারের আবশ্যক 
নাই ; কেবল বক্তব্য এইযে, এ গ্রন্থের রচয়িতার আশ্রমিক 
নামটা অবগত হইবার কোন উপায় দেখি না। তিনি 
ধিনিই হউন, সেই মহাপুরুষ ব্যাসদেবকে আমরা অশেষ 
রুতজ্ঞতা সহকারে সারগ্রাহী জনগণের গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা 
করি । 


* জবিডেষু ম্গাপ্রণাৎ দৃটানিং বৈশ্কটৎ প্রভৃঃ ৷ দশ মন্ষন্ধে 


উপক্রমণিকা । ৬১ 


আমাদের আবশ্যকীয় গ্রন্থসমূহের সময় নির্ণয় করিলাম। 
আঁ্য্যদিগের সকল প্রকার শাস্ত্রের বিচারে আমাদের আব- 
শ্যক কি? অন্যান্য অনেকানেক শাস্ত্র সকল অতি পুরাতন 
কাল হইতে আর্ধ্যাবর্কে সমালোচিত হুইয়াছে। প্রফেসর 
প্লেফেয়ার সাহেবের বিচার দৃষ্টিপূর্ববক মহাত্মা আর্চভিকন 
প্রাট সাহেব এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কলিযুগা্রন্তের 
সহস্র বৎসর পুর্বে আর্ধাবর্তে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা 
ছিল এবং তাহারও অনেক পূর্বেব বেদ সকল শ্রুতিরূপে 
বর্তমান ছিল। পুরাতন জ্যোতির্ব্বেত্তা পরাশর শ্রীষ্টাব্দের 
১,৩৯১ বংসর পূর্বে স্বীয় গ্রহ রচনা করিয়াছেন বলিয়! 
মেজর উইলফার্ড সাহেব যে নির্ণয় করেন তাহা ডেভিস 
সাহেবের মতে অথর্ববেদোক্ত কোন গ্রোক হইতে স্থির 
হয়, কিন্তু অথর্ববেদের জ্যোতিষ সদ্ন্ধীয় শ্লোকটী বে পরে 
সন্নিবেশিত হইয়। থাকা, বোধ হয়, তাহ! উইলফাঁড সাহেব 
চিন্তা করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় আর্চডিকন প্রাটের 
নির্ণয় অধিক মাননীয়; যেহেতু সপ্তর্ষিমগ্ডলের নক্ষত্র সকল 
আদিম প্রজাপতিদিগের নামে সংজ্বিত হওয়ায় এ এ খষিগণ 
কর্তৃক এ এ নক্ষত্র বিচারিত হইয়াছিল এমত বুঝিতে 
হইবে । তৎকালে অক্ষর সৃষ্টি না হওয়ায় সাঙ্কেতিক চিহ্ন 
দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচিত হইত । এই প্রকার অতি 
প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসাবিদ্যা আযুর্ধেদরূপে প্রচলিত 
ছিল। এ সকল বিচার করিতে গেলে আমাদের পুস্তকে 
স্থীনাভাব হইয়া উঠে, অতএব আমরা তন্তদ্বিয় আলোচনা 


৬১ শরীকৃষ্ণসংহিত। | 


হইতে নিরস্ত হইলাম। পারমার্থিক শাস্ত্রের সাক্ষাৎ ও 
গৌণ শাখাদ্ধয়ে যে যে পুস্তক দৃষ্ট হয়, তাহা আমরা নিন্গ- 


লিখিত রূপে নির্দিষ্ট করিলাম। 
শাস্ের নাম। কোন্‌ মধিকারে জিডি হয়। 

রণবাদি লক্ষণ ৷ শ্রাঙ্গাপত্যাধিকারে | 
সাঙ্কেতিক শ্রুতি । 

হু সম্পূর্ণ শ্রুতি ত | মানব দৈব ও কিয়দং লে Oo 
গায়ত্রযাদিচ্চন্দ। EE বৈবস্বত তাধিকারে। 
সৌত্ = শ্রুতি । বৈবস্বতাধিকারের প্রথমার্দ্ধে। 
অন্বাদি স্বতি। Ml ll | বৈবস্বত তাধিকারের দ্বিতীয় ৰ্দ্ধে। 

৫ | ইতিহান। ' বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে। 

৬ দর্শন শাস্ত্র । অন্ত্যজাধিকারে। 

৭ পুরাণ ও সাত তন্ত্র । | ব্াত্যাথিকারে । ৃ 

টির নারির রাত নি 


৮ |. তন্ব। : মূনলনানাধিকারে । 


যতদুর পারা গেল ঘটন সকলের ও গ্রন্থ সকলের রকাল 
নিরূপিত হইল। সারগ্রাহী জনগণেরা বাদ-নিষ্ঠ * নহেন, 
অতএব সদ্যুক্তি দ্বারা ইহার বিপরীত কোন বিষয় স্থির 
হইলেও তাহা! আমাদের আদরণীয়। অতএব এতৎ সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ পরমার্থবাদী বা বুদ্ধিমান অর্থবাদীদিগের 
নিকট হইতে অনেক আশা করা বায় । 


* বাঁদবাদাংজ্যজেত তর্কান পক্ষ কঞ্চন সংশ্রয়েহ ' ভাগৰ তং 
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ভারতীয় .আর্ধ্যপুরুষদিগের আদ্যকাল ৬৩৪১ বৎসর 
পূর্বে নিরূপণ করিয়া আমরা ভারতের অতুল্য প্রাচীনতা 
স্থাপন করিলাম ; যেহেতু অপর কোন জাতি ইহাদের তুল্য- 
' কাল হইতে পারিলেন না। কথিত আছে, ইজিপ্ট অর্থাৎ 
মিশরদেশ অত্যন্ত প্রাচীন । মেনেথে। নামক মিশরের 
ইতিহাসলেখক যাহা যাহা বৰ্ণন করিয়াছেন, তাহা! হইতে 
অনুমান হয়, যে খ্রীষ্টের ৩,৫৫৩ বৎসর পূর্বের এ দেশে মানব 
রাজ্য স্থাপন হয়। তথাকার প্রথম রাজার নাম মিনিস। 
গণনা করিলে ভারতবর্ষে যখন হরিশ্চন্দ্রাজা রাজ্য করিতে- 
ছিলেন, তখন মিনিসের রাজ্য আরম্ভ হয়। আশ্চর্্যতার 
বিষয় এই যে, হরিশ্চক্দের সমকালীন মনীশ্চন্দ্রের নাম 
উল্লেখ আছে এবং এ নাম মিনিসের নামের সহিত এঁক্য 
বোধ হয়। কথিত আছে, মিনিসরাজা! পুর্ববদেশ হইতে 
ইজিপ্টে গমন করেন। বৃহৎ পিরামিড, স্বফুরাজকর্তৃক 
নিৰ্ম্মিত হয়। খ্রীষ্টের ২,০০০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ মহাভারত 
যুদ্ধের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বেবে হিকসস্‌ নামক একজন 
পূর্ববদেশীয় রাজা ইজিপ্ট আক্রমণ করেন। বর্ণাশ্রম রূপ 
একটা ধৰ্ম্ম ইজিপ্টে প্রচলিত ছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের 
সহিত ইজিপ্টের কোন সম্বন্ধ থাকা বোধ হয়। ভবিষ্যৎ 
অর্থবাদীগণ ইহার অনুসন্ধান করুন। হিক্রদেশের মতে 
মানব স্থষ্টি খ্রীষ্টের ৪,০০০ বৎসর পূর্বের হয়,এমত কি শাবস্ত- 
রাজার সময়ে বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে । এ সকল 
বিষয় সম্প্রতি স্পন্ট প্রমাণ করা যাইতে পারে না। হিক্রু 


৬৪ আকঞ্জনংহিত। | 


ও মিসরদেশের বিষয় যখন এই প্রকার প্রদর্শিত হইল 
তখন অন্যান্য জাতিসমূহের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন 
নাই। -ইজিপ্টের মিনিসরাজার পুর্বে বর্ণিত ঘটনা সকল 
অলৌকিক । হিক্রজাতির মধ্যে আদমের ১,০০০ বৎসর 
জীবনরৃভান্তও তদ্রপ। তনভ্দেশের কোমলশ্রদ্ধদিগের 
বিশ্বাসের বিষয় হইয়াছে । সারগ্রাহীগণ ভারতের ৭১ মহা- 
যুগের মন্বন্তর ও দশরথ রাজার সহজ্র বৎসর পরমায়ুর ন্যায় 
উহাদিগকে জ্ঞান করেন। সারগ্রাহী জনেরা এরূপ বিবেচনা! 
না করুন বে, ভারতের সম্মীন বৃদ্ধির জন্য আমর! ভারতকে 
প্রাচীন বলিয়া স্থির করিলাম। সারগ্রাহী বৈষ্বদিগের 
সর্বজাতির প্রতি সমদৃষ্টি থাকায় নিরূপিত সত্য দ্বারা যে 
জাতি অতি প্রাচীন বলিয়! স্থির হইবে, তাহাঁতেই তাহারা 
অনুমোদন করিবেন। 

সম্প্রতি পরমার্থতত্ববের উদয়কাল হইতে সাম্প্রত অবস্থা 
পর্য্যন্ত যে যে পরিবর্তন ও উন্নতি সোপান বিগত হইয়াছে 
তাহা আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমার্থতত্বই 
আত্মার স্বধন্মন। জীবস্থষ্টির সহিত এ নিত্যধর্ম্নের একত্রা- 
ধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে* । আদৌ এ স্বধর্ম্ম 
স্বপ্রকীশরূপে ব্রন্মের সহিত আত্মার এক্য চিন্তনরূপ অস্ফ,ট 
ছিল। আত্মা ও ব্রন্মের বিশেষ ভেদ স্থাপনপুর্ববক পরম 


' ব্রহ্ম! দেবানাহ প্ৰথমঃ সম্বভূব বিশ্বসা কর্ত' ভূবনস্য শো] | 
সত্ৰহ্মবিদ্যাং সৰ্ব্বনিদ্য! প্রতিচ্ঠামাথব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাছ ॥ 
অথর্বাতাৎ পুরোবাচাঙ্িরে ব্রহ্ম বদ্যাৎ | মণ্ডুকে। 


উপক্রম্ণকা | ১৫ 


৫প্রন্নদপ বন্ধমগ্রন্থি বিচারিত হয় নাই *। সেই স্বধশ্মতত্ 
অনেক দিবদ পর্যন্ত ব্ৰহ্মাত্মার অভিন্নতা বুৰি স্বরূপে 
বর্তমান ছিল। কিন্তু সূর্য্যরূপ সত্য কদাপি ভ্রমমেঘের 
' দ্বার চিরকাল আচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না। খষিগণ সময়ে 
সময়ে যজ্ঞ, তপস্যা, ইজ্যা, শম, দম, তিতিক্ষা, দান 
ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিধেয় কল্পনা করতঃ সেই স্বধন্মরকে 
স্থির করিতে যত্র করিয়াছেন । ব্রন্গীম্মীতিরূপ চিন্তা 
পরিত্যাঁগপুর্বক জড়াত্মক কন্মকাণ্ডে স্বধম্মের অনুসন্ধান 
করিতে করিতে অনেক দিন বিগত হইল । ভ্রম হইতে 
ভ্রমীন্তরে পতনকালে প্রায় ভ্রমারত হুইয়। পতনকার্ধযকে 
উন্নতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভ্রমটা 
প্রতাত হয় । যৎকালে কন্মকাঁণ্ডে ক্ষুদ্র ৪ মন্দ ফল বিবে- 
চিত হইল তখন আব্যদিগের মন মোক্ষানুসন্ধানে প্ররন্ত 
হইল । কিন্তু তাহীও শুক ও কাধ্যগতিকে বিফল। 


* সব! অয়মাত্ম ত্রহ্মঃ বহদারণ্যকহ | 
+ কালেন নষ্ট! প্রলয়ে বাণীয়ৎ বেদসংজ্ঞিত| । 
ময়াদে। ব্রহ্মণে প্রোক্ত। যসাযাৎ ধৰ্ম্ম ন্দ'ত্মকঃ ॥ 
মম্মায়ামোহ্তি ধিয$ পুরুষাঁঃ পুরুষযর্ষভ | 
শ্রেয় বদস্ত্যনেকান্ত যথা কম্ম যথা! রুচি$ ॥ 
ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামহ সত্যং শমংদমৎং | ভাগবতং | 
I অন্যে বদন্তি স্বার্থংবৈ এঁশ্বৰ্য্যং ত্যাগভোঁজনং ৷ 
কেচিৎ যজ্ঞং তপোঁদানঃ ব্রতানি নিয়মান্‌ যমান্‌ ॥ 
আদাবস্ত এবৈযাং লোকাঃ কর্ম্মবিনিশ্দমিতাঃ ৷ 
দুঃখোদর্কাস্তমে! নিষ্ঠাঃ ক্ষুজ। মন্দাঃ শুচার্পিত £॥ 
ময্যর্পিতাত্মনঃ সদ্য নিরপেক্ষসা সর্দতঃ । 
ময়ত্মন সু৭ণং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিযয়াত্মনাৎং ॥ ভাঁগৰতং । 
জাতি-জর'!-মরণ-দছুঃখ-ক্ষয়ং সংসারবন্ধনং বিমোক্ষয়িতুহ। 
চবিতৃং বিশুদ্ধগমনাস্তলমূৎ তং শুঞ্খসভ্বমন্তবন্ধয়ৎ ॥ ললতবিস্তারে | 
ৰ 


৬৬ শ্ীকষ্চসংহিতা | 


যত দিনেই হউক সত্যের প্রকাশ অবশ্যই হইবে। পরে 
ৰ্ধ্য-হৃদয়ে অপুর্ব তন্তের উদয় হইলে প্রেমনুত্রের স্বরূপটা 
স্পীভূত হইল*। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ এঁ নিত্যধর্শ্ম 
সন্বন্গে এপর্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয় স্থির করিয়া- 
ছেন। কালক্রমে কিছু পরিবর্তন হইলেও হইতে পারে । 

১। পরমাস্রা_ সচ্চিদানন্দ সূর্ধ্যস্ব রূপ বিভু চৈতন্য ; 
জীবাস্সা --তদ্ৰশ্মি পরমাণু স্বরূপ অণুচৈতন্য । 

২। শভগবস্থক্তির আবির্ভাবূপ বিশেষ নামে কোন 
অনির্ববচনায় চৈতন্যগত নিত্যধন্মের দ্বারা বিভুচৈতন্য 
অগুচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণুচৈতন্য সকল পরস্পর ভিন্ন, 
চৈতন্যগণের অবস্থানোপযোগী পীঠস্থাপন এবং চৈতন্য 
বন্ত হইতে জড়াত্মক জগৎ ভিন্ন হইয়াছে । 

৩। জড়াত্মক জগতটা চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম- 
বিশেদ এবং শুক্ধানন্দের বিপর'ত কোনপ্রকার আভাস- 
রূপ হখহ্চখের পীঠব্বরূপ । 

৪। 5 জগতে জাবাক্মার নিত্যসন্বন্ধ নাই। কেবল 
বদ্ধাবস্থায় উহা| জাবাবান মাত্র । অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি 
কর্তৃক বন্ধ জাবগণ জড়ানুযন্ত্রিহ হইয়া কেহ বা জড়স্খে 
আবদ্ধ আছেন কেহ বা চিৎস্রথ অন্বেমণ করিতেছেন । 

৫| স্বত; পরতঃ পরতন্ত্রের প্রতি জীবের অনুরাগরূপ 
স্বভাবিকা প্রবৃত্তির নাম জাবের স্বধন্ম। বদ্ধাবস্থায় বিষয়- 
রাগরূপ এ স্বধন্মের বিকৃত ভাবটা শোচনীয় । 


* কৃঝ্ঝকমেনমবেক্ছি হমাস্্ানহ জগদাহ্বানাহ । ভ'গবতং 
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৬। স্বধন্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ । স্বালোচন 
কাৰ্য্য অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহা সাধিত হয়। 

৭। অধিক।রভেদে স্বধন্মান্ুশীলন বিবিধরূপ | 'তন্মধ্যে 
"কতকগুলি সাক্ষাৎ ; কতকগুলি গৌণ । 

৮। স্বরূপপ্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনকার্যের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ও অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই ; তাহারা সাক্ষাৎ । 

১। যে সকল অনুশীলনকাধ্য দ্বারা দেহ-সন্বন্ধে কোন 
অবান্তরফলপ্রাপ্তি সংঘটন হয়, সে সকল গৌণ । 

১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাদন্রশীলন। তৎপোষক 
জীবননির্বাহোপযোশী কন্ম সকলকে প্রধান গৌণানুশীলন 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

১১। সমাধিযোৌগে ব্রজভাবগতরসাশ্রিত কৃষ্ণানু- 
শীলনই জীবের নিয়ত কর্তব্য ; যেহেতু এ ভাবটী জীবের 
প্রাপ্য বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ । 

১২। পরম মাধূর্ধ্য স্বরূপ শ্রীরুঞ্চে গাঢ় মধুর রসের 
আলো চনাঁই চরম কর্তব্য । 

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম চারিটা তত্বে কেবল 
সম্বন্ধভ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে । পঞ্চম হইতে দশম তত্ব 
পর্য্যন্ত জীবের কর্তব্য নিরূপিত হইয়াছে । শেষ দুইটী 
তত্ত্বে কেবল জাবের চরম প্রয়োজন রূপ পরম ফলের 
উদ্দেশ আছে । 

প্রাজাপত্য, মানব ও দৈবাধিকারে সন্বন্ধতত্ব কেবল 
বীজরূপে উপলব্ধ হয়। কেহ উপাস্য আছেন তাহাকে 


৬৮ অকৃষ্ণস’ভিত! | 


সন্তোষ রাখা কর্তব্য এই মাত্র বোধ ছিল। প্রণব গায় 
ত্রাদিতে এই মাত্র বুঝা যায়। সেকালে কর্তব্যসগন্ধে 
কম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কিয়ংপরিমাণে বিবাদ ছিল। 
সনক সনাতনাদি কয়েক জন প্ররুভিমার্কে নিতান্ত 
অবহেল। করিয়াছিলেন, কিন্ত প্রজাপতি মনু ও ইন্দ্রাদি 
দেবগণ ঘক্ছাদি দ্বারা সংসারউন্নতিক্রমে হরিতোষণ-আশা 
করিতেন। ফলতন্বে তাহাদের স্বর্ন নরকরূপ চিন্তীমাত্র 
উদয় হুইয়াছিল। আল্লার বিশুদ্ধসন্তা ও মোক্ষাভিসন্ধান 
ও চরমে পরম প্রাতি, এ সকল কিছুই উপলব্ধ হয় নাই! 
বৈবস্বভীধিনীরের শেষার্দে যখন স্মৃতিশীস্ত্র ও ইতিহাস 
রচিত হইল, তখনই আত্মবোধ ও আত্মগতির অনেক 
বিচার উপস্থিত হইল * ৷ কিন্ত প্রয়োজন তত্ত্বের বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। অন্ত্যজাঁধিকার ও 
ব্রাত্যাধিকারে দর্শন ও পুরাণশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
প্রয়োজন এই তিন তত্তরেরই বিশেষ উন্নতি দেখা যাঁয়। + 
শীমন্তাগবত শান্্েই এই তিনটা তন্ত্বের সম্পূর্ণ আলোচনা 
দৃক্ট হয় এবং সিদ্ধান্ত সকল স্পন্টরূপে কথিত হইয়াছে । 
কিন্ত শ্রীমন্ভাগবত সমুদ্রবিশেষ। ইহার কোন্‌ অংশে 


* যে পাকষজ্ঞাশ্ত্বীরে বি'ধ্যজ্ঞসমন্বিতা£ । 
সৰ্ব্বে তে জপযজ্ঞপা কলাং নাহ সন্ত যোড়শীহ ॥-মরৃঃ ! 


1 অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসা ল্দাসে; ভবিভাম্মি ভৃয়ঃ । 
ঘনঃ স্মরেতাস্ত পতেগু “ানাং থকীত বাক্কর্খ করোর্ত কায়? ॥ 
ন নাঁকপৃষ্ঠৎ নচ প'রষেষ্ঠ্যং ন সাবধভৌমহ ন রসাঁধিপতাহ । 
ন যো'গসিদ্ধীরপুনহবং বা সমঞ্কুসঃ' বিরছযা কাঁঞ্জে ॥--ভ'গবতং | 
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‘কি কি রত্ন আছে, তাহা সংগ্রহ করা মধ্যমাঁধিকারী- 
দিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। ইহা বিবেচনা করিয়া পরম- 
দয়ালু শটকোপশিষ্য রামানুজাচাধ্য সর্ববাদৌ বৈষ্ণব- 
তত্ত্বের সারসংগ্রহ করেন । তাহার কিছুদিন পুর্বে শঙ্করা- 
চার্য্য বেদান্তপূত্রের ভাষ্য রচনা করতঃ ভ্ঞানচস্গার এতদুর 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ভক্তিদেবী* অনেক দিবস পর্য্যন্ত 
কুণ্টিতা ও সচকিত। হইয়া ভক্তগণের হৃদয়-গহ্বরে লুকায়িত 
ছিলেন। শঙ্করচীর্যকে আমরা দোম দিতে পারি না, 
কেনন! তাহার তৎকালে তৎ্কার্যে প্ররৃনত হওয়ার হেতু 
ছিল। সকলেই অবগত আছেন, যে খ্রীষ্টের প্রায় ৫০০ 
বৎসর পূর্বের কপিলাবাস্ত্ব নগরে জন্মগ্রহণ করিয়৷ শাঁকা- 
কুলোন্ভব গোতম নামক একজন মহাক্সা জ্ঞানকাণ্ডের 
এতদূর প্রবল আলোচনা করেন যে, তদ্দারা আধ্যদিগের 
পুর্ববনিদ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক ধন্ম লোপপ্রায় হইতে 
লাগিল। তাহার প্রচারিত কৌদ্ধধর্ত্রটী আর্ধদিগের সমস্ত 
পুরাতন বিষয়ের কণ্টকম্বরূপ হইয়া উাঠল। বৌদ্ধধর্ম 
ক্রমশঃ পঞ্গীবদেশ অতিবাহিত করিয়া সিধিয়বংশীয় কনিক্ক, 


* ভ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুপ্রন্থে ভক্তির সামানা লক্ষণ 
এইরূপ ক।থত হইয়াছে | 
অন্যাভলাষিতা শুঁন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদানারতং । 
আন্নকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভ'ক্তরুত্তম! ॥ 
ভক্তিলক্ষণ ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কৰ্ম্ম তাম্বীরুত হয় নাই, কিন্তু পবিত্র ভ'ক্ত- 
বত্তিকে জ্ঞান বা কর্থ আচ্ছন্ন করিলে এ রত্তির কার্য হয় ন! | প্রথমে যখন কর্ম্ম- 
কাণ্ড প্রবল ছিল তখনও ভক্তিব্ন, ভর আলোচনার পক্ষে যেরূপ প্র তবন্ধক ছিল, 
বৌদ্ধদিগের সময় জ্ঞানালোচনাও তদ্ধপ হইয়! উঠিল, বরং তাহ! হইতে অধক 
বলবান্‌ প্রতিবন্ধক হইয়। উঠিল । শ্রী, ক, ৷ 
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হবিফ ও বাসুদেব প্রভৃতি রাজাগণের আশ্রয়ে হিমালয়ের ' 
উত্তরদেশে ত্রিবর্ত, তাহার, চীন প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত 
হইল । এদিগে ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি অনেক 
স্থানে বৌদ্ধ মতটা অশোকবব্ধনের যত্রক্রমে দৃঢ়মূল হইয়া 
গেল। ভারতবর্ষেও এ ধন্ম সারীপুজ্র, মৌদগলায়ণ, 
কাশ্যপ ও আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া 
ভ্রমণ? উদয়ন, হর্ধবদ্ধন প্রভৃতি রাজাগণের সাহায্যে সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হইল। আর্ধাদিগের যে যে তীর্থ ছিল ও সকল 
স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমত কি, ব্রাঙ্গণদিগের 
ধর্মের প্রায় সকল চিছুই লুপ্ত হইতে লাগিল । যখন এই 
প্রকার উপপ্নব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টের 
সপ্তম শতাব্দিতে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ 
দলবন্ধ রূপে বৌন্ধবিনীশের যত্র পাইতে লাগিলেন । 
তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছ- 
স্করা চার্ধ্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠি 
লেন। ইহার কার্ধ্য আলোচনা করিলে ইহাকে পরশু- 
রামের অবতার বলিয়। বোধ হয়। জন্মসন্বন্ধে ইহার 
অনেক গোলযোগ ছিল; এবিধাঁয় তাহাকে মহাদেবের পুঞ্ঞ 
বলিয়! তাহার অনুগত ব্রাহ্মণের! স্বীকার করেন। বাস্তবিক 
তাহার বিধবা মাতা দ্রাবিড়দেনয়। স্ত্রী ছিলেন ও কাঁশী- 
বাস করণার্থে তৎকালে বারাণসীতে অবস্থান করিতেন । 
জন্মসন্বন্ধে যাহার যে দোষ থাঁকুক তাহা সারগ্রাহীদিগের 
গ্রাহ্য নয়; যেহেতু যাঁহার যতদূর বৈঝঃবতা তিনি ততদুর 
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মহৎ | নারদ, ব্যাস, যিশু ও শঙ্কর ইহারা নিজ নিজ 
কাধ্যগুণে জগন্মান্য হইয়াছেন; ইহাতে কিছুমাত্র তর্ক 
নাই। তবে আমি বে এস্থলে শঙ্করের উৎপত্তি উল্লেখ 
করিলাম সে কেবল একটা বিচার দর্শাইবার জন্য 
বুঝিতে হইবে । বিচারটী এই যে, সপ্তম শতাব্দি হইতে 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তক্ষতা 
দেখা যায় সেরূপ অন্যত্র নহে। শঙ্কর, শটকোপ, যামুনা- 
চার্ধা, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামা, নিন্বাদিত্য ও মাধ্বাচাধ্য 
এই সকল ও আর আর অনেক মহা মহা পঞ্ডিতগণ এ 
সময় হইতে ভারতের দক্ষিণবিভাগের নক্ষত্র স্বরূপ উদিত 
হন। শঙ্করাচাধ্য ত্রান্ণদলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না 
হইতে পারায় ; গিরি, পুরি, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সম্যাসির 
পথ স্ছজন করিয়া এ সকল সন্াসিদিগের বাহুবলে ও 
বিচারবলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধ- 
বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বোদ্ধদিগকে স্বদলভূক্ত 
করিতে না পারিলেন, সেস্থলে নাগা সন্যাদিদল নিষুক্ত- 
পুর্ববক খড়গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে 
বেদান্তভাষ্য রচনাপুর্বক ব্রাহ্মণদিগের কম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধ- 
দিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র সম্বলিত করিয়া! বৌদ্ধ ও ত্রাহ্মণ- 
গণকে একমত করিলেন । তৎপরে বৌদ্ধদিগের যে সকল 
দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে সকল নামান্তর করিয়া 
বৈদিক ধর্মের অনুগত করিয়া দিলেন | বৌদ্ধেরা কতকটা 
প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থাঁন দৃষ্টি 
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করিয়া অগত্যা ব্রাহ্ধণাধীন হুইয়! পড়িলেন। যে সকল 
বৌদ্ধেরা এরূপ কার্য্যে ঘ্বণাবোধ করিলেন তাহারা বুদ্ধ- 
দেবের চিহ্ন সমুদায় লইয়া হয় সিংহলদ্বীপে, নয় ব্রহ্মরাজ্যে 
পলায়ন করিলেন। বুদ্ধাবতারের দন্ত লইয়া এ সময়ে 
বুদ্ধপণ্ডিতের! শ্রীপুরুষোন্তম হইতে সিংহলদেশে গমন 
করেন। তাহাদের পরিত্যক্ত বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সঙ্গরূপ ত্রিমূর্তি 
তৎপরে শ্রীজগন্নীথ, বলদেব ও স্ুভদ্রারূপে পরিচিত হন । 
পঞ্চম শতাঁব্দিতে ফাহিয়ন নামক চীনদেশীয় পণ্ডিত 
পুরুষোভ্ম ক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহলাদের মহিত 
লিখিয়াছিলেন, যে এঁ স্থলে বোদ্ধধর্ম্ম অদুষিতরূপে ছিল 
এবং ত্রাহ্মণদিগের কোন দৌরাত্ম্য নাই। তৎপরে পুর্ববোক্ত 
ঘটনার পর সপ্তম শতান্দিতে হুয়েনসাংনামক দ্বিতীয় 
চীনপগ্ডিত পুরুষোত্তমে আসিয়া লিখিয়াছিলেন, যে বুদ্ধ- 
দন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে, এবং ব্রান্মণগণ কর্তৃক এ তীর্থ 
সম্পূর্ণরূপে দুষিত হইয়াছে । এই সকল ঘটনা ও বৃত্তান্ত 
আলোচনা করিলে শঙ্করের কার্ধ্য সকল বিস্ময়জনক হয়। 
বৌদ্ধনাম দুরীভূত করিয়া শঙ্করাচাধ্য ভারতের কিয়ৎ- 
পরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন 
আধ্যসমাজ ক্রমশ; হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃন্ত হইল। 
বিশেষত? আব্যগ্রস্থ মধ্যে বিচারপন্ধতি প্রবেশ করাইয়। 
আধ্যদিগের মনের গতির পরিবর্তন করিয়াছিলেন ; এমত 
কি তাহার প্রদত্ত বেগ দ্বারা আধ্যদিগের বুদ্ধি নৃতন নৃতন 
বিনয় বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল। শঙ্করের তর্বজ্রোতে 
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ভক্তিকুস্রম ভক্তচিভক্রেতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির 
ছিলেন, কিন্তু রামীনুজাচাধ্য শহ্কর-এরাদন্ত বিচারবলে ও 
ভগবৎ-কুপায় শারারক সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করত 
পুনরায় বৈঝুব-তত্বের বল সম্বদ্ধি করিলেন। অতি অল্প 
দিনের মধ্যে বিঞ্চস্বামী, নিন্বাদিত্য ও মাধবাচার্ধ্য ইহারাও 
বৈষ্ণবমতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব স্ব 
মতে শারীরক ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্ত সকলেই 
শক্করের অনুগত ! শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় যার একটা একটা 
গীতাভাষ্য, সহস্রনাম ভাষ্য ' নব ভাষ্য রচনা 
করিসছিলেন । এইরূপ এ এ ত তখন জনগণের হদয়ে 
জাগরুক হইল যে, কোন একটা সম্প্রদায় দ্বির করিতে 
হইলে উপরোক্ত চারিটা গ্রন্থের ভাব্য থাকা আবশ্যক । 
উক্ত চারি জন বৈষ্চব হইতে শআবৈঞধ্চব প্রভৃতি চারিটা 
সম্প্রদায় চলিয়া 'আমিতেছে। পুর্বদর্শিত দ্বাদশ তাতে 
মধ্যে প্রথম ১০টা এ চারি সম্পরদায়ে কিশেষরূপে অনুভূত 
ছিল। শেষ দুইটা তত্ব তৎকালে মাধ্ব, নিশ্গাদিতা ও 
বিশন্ব নী, এই তিন সপ্প্রন্দায়ে কিয় পরিষাণে আলোচিত 
হহত 
গ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দিতে অর্থাৎ ১৪-৭ শকাবন্দায় 
শ্রী্ীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবভার্ণ হন । প্রথমে 
ংসার-ধন্মে থাকিয়া পরে সন্যাস গ্রহণ করিয়। মহা 
বৈঝ্বধন্ের শেষ দুই তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করি- 
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ভূমিতে অবতীণ হুইয়া বৈঝুবদিগের পরমপুজনায় শচী- 
কুমার পরমার্থতত্রের যে অতুল্য সম্পদ সর্বলোককে 
বিতরণ করিয়াছেন তাহা কে না জানেন? সৌভাগাক্রমে 
আমরা এ অপুর্ব দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । বহুদিবসের 
পরেও যে সকল বৈষ্ঞবগণ এ ভূমিতে উদ্ধত হইবেন, 
তাহারাও আমাদের ন্যায় আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করি- 
বেন। 


সি 


ও সার্বভৌম প্রহৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়। সন্ন্ধতন্ত্র স্পন্ট- 
রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়তত্বে কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা 
প্রদর্শন করত কাধ্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন- 
তত্তে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নিদ্দিষ্ট 
করিয়াছেন | 

পাঠকরৃন্দ বিশেষ বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন 
যে পরমার্থতত্ব আদিকাল হইতে এ পৰ্যন্ত ক্রমশ; স্পৃষ্তী- 
ভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া! আসিয়াছে । যত দেশকাল- 
জনিত মলিনতা উহা হইতে দূরাভত হইতেছে, ততই 
উহার সৌন্দধ্য দেদাপ্যমান হইয়। আমাদের সম্মুখান হই- 
তেছে। সরস্বতী-তারে ত্রহ্মাবন্তের কু 
জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়। পরমার্থতন্ত বদরিকা শ্রমের 
তুষারারত ভূমিতে বাল্যলালা সম্পাদন করেন | গোমতী- 
তারে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে তাহার পৌগণগুকাল অতিবাহিত 


শশী 2১ কপি? 
“ময় ভ।মতে এ তত্ত্বের 
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হয়। দ্রাবিডদেশে কাবেরাআোতন্বতীর রমণীয়কুলে তাহার 
যৌবনকাঁধ্য সকল দৃষ্ট হয়। জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহুবী- 
তীরে নববীপ নগরে এ পরম ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা ' পরিদুশা 
হয়। 

সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনব- 
দ্বীপে পরমার্থতন্তের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম 
জীবসমুহের একান্ত প্রেমের আম্পদ | অনুরাগক্রমে 
তাহাকে ন! ভজন! করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে 
স্রলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ 
আছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্বক তাহীকে ভাবনা করিলেও 
তিনি অনায়াসলভ নহেন। তিনি রসবিশেষের বশীভূত 
এব" রদ ব্যতীত ভাভাকে পাওয়া না পাঁওয়া সমান * 
সেই রস পঞ্চ প্রকার--শান্ত, দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর। শান্তরসটি ত্রহ্মসন্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের 
সংসারঘন্্রণা নিরন্যন্তর পরব্রন্গে অবস্থান মাত্র। এ অবস্থায় 
কিয়ংপরিমাণ ব্যতিরেক স্রখ ব্যতীত আর স্বীধান ভাব 
কিছু নাই। তৎকালে পরত্রক্মের মহিত সাধকের কোন 
সন্বন্ধ স্থাপন হয় নাই । দাস্যরসই দ্বিতীয় রস। শান্তরসের 
সমস্ত সম্পদ ইহাতে আছে, এবং সে সমস্ত ব্যতীত আরও 
কিছু ইহাতে উপলব্ধ হয়। ইহার নাম মমতা । ভগবান্‌ 
নি প্রভু আমি তাহার নিত্য দাস, এরূপ একটা সন্বন্ধ 

এ রসে সে লক্ষিত হয়। জগতে যতই উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকুক, 


1 এলোবৈসঃ জা (স্মৰ লক নন্দী ভৰ ভখতি কতি | 
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মমতা-সন্বন্জ না থাকিলে, তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ 
বাস্ততা থাকে না। অতএব দামারস শান্ত অপেক্ষা অনেক 
গুণে শ্রেঠ। শান্ত হইতে যেমত দাস্য শ্রেঠ, দাস্য হইতে 
সেইন্জপ সখ্য (শর্ত বলিয়। জানিবেন। যেহেতু দাসারসে 
সন্দ্রমন্ূপ কণ্টক জাঁছে। কিন্তু সখারসে বিশ্রন্তরূপ প্রধান 
অলঙ্কার দুষ্ট হয় । দাসগণের মধ্যে যিনি সখা তিনি শ্রেষ্ট, 
ইহাতে সন্দেহ কি? সখ্যরসে শান্ত ও দাস্যরসের সকল 
তান্তে। দাদ্য হইতে যেমত সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য 
হহনে বাহ্খলা ভজপ শ্রেষ্ঠ ; ইহা সহজে দেখা বায় | 
সমত অশাণাণের মধ্যে পত্র অধিক প্রিয় ও আনন্দোহ- 
গাঁদক। লাহযাল্যরলে শান্ত প্রভৃতি এ চারি রসের সম্পদ 
দেখ! যাগ । বাংসল্যরস অন্য সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ 
হইলেও মপুররসদের নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ 
হয়। পিভাপুছ অনেক বিষয় গোপন থাকে, কিন্ত 
স্রাপুরুবে তাহা থাকে না। অতএব গাঢ়রূপে বিচার 
করিয়। দেখিলে মধুররসে পুর্বগত সমস্ত রস পূর্ণরূপে 
পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইবে । 
এই পঞ্চরদেহ ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট গ্রতীত হয় যে, 
শান্তরন অর্বাদে ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল । যখন 
কত বস্তুতে যক্ছাদি ক্রিয়। দ্বারা আত্মা সন্তষ্ট হইল না, 
তখন সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব 
প্রভৃতি পরমার্থবাদারা প্রাকৃত জগতে নিঃষ্পহ হইরা পর- 


Ed 


ব্রন্গে অবস্থিতি পূৰ্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাঁহার 


a 
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১৫০০ বৎসর প্র কপিপতি হনুমানে দস্যরসের উদয় হয়, 
এ দাসারস ক্রমশঃ ন্যাপ্ত হইয়া এপিয়! প্রদেশের উত্তর- 
পশ্চিমাংশে “মোনেস নামক মহাপুকষে সুন্দররূপ 'পরিদৃশ্য 
হয়। কপিপতি হইতে প্রায় ৮০০ বংসর পর উদ্ধব ও 
অভ্ছন ইহারা ফখ,রসের অধিক।রা হন, এনং এ রম জগতে 
প্রচার করেন | ক্রমশঃ? এ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে 
মহদ্দ্দ নামক ধন্মবেভার হৃদয়কে স্পর্শ করে| বাঁৎসল্য- 
রস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন আকারে উদয় হইয়।- 
ভিল। তন্মধ্যে এশর্ব্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম 
করত এহুদদিগের ধর্ম প্রচারক ঘিশুন।মক মহাপুরুষ সম্পূর্ণ 
উদিত হয়। মধুররসটা প্রথমে ব্রজধামেই জাভ্বল্যমান হয়, 
বদ্ধ জাবহুদয়ে এ রসের প্রবেশ কর! অতীব ন্ধহ কেননা, 
উহা ও জাবশিএ। নবৰীপচন্দ্ৰ শটাবুমার স্বদল সহ- 
কানে এ নিগুঢ়রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম 
করিয়। উক্ত রম এপর্ধ্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই । অল্প দিন 
হইল নিউমান নামক পণ্ডিত ইংলগুদেশে এ রসের কিয়ৎ 
পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 
ইউরোপ আমেরিক। প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তির! এপর্ন্যন্ত যিশু- 
প্রচারিত বাৎসল্যরসের মাধুধ্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। 
আশা করা যায়, যে ভগবৎ-কপাঁবলে তাহারা অনতি- 
বিলন্বেই মধুররসের আমদবপানে আসক্ত হইবেন। দেখা 
যাইতেছে খে, বে রস ভারতে উদয় হয় তাহা অনেক দিন 
পরে পৃশ্চিমদেশ সকলে ব্যাপ্ত হয়, অতএব মধুররস সম্যক্‌ 
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জগতে প্রচার হইবার এখনও কিছু কাল বিলম্ব আছে। 
যেমত বৃর্ধ্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিম- 
দেশ সকলে আলোকপ্রদান করেন, তদ্রপ পরমার্থতত্বের 
অভ্ুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস 
পরে পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপ্ত হয়। 

পূর্বব পুর্বব শান্দ্রকারেরাও ভগবদ্ভাব উদয়কাল হইতে 
এখন পৰ্য্যন্ত বে সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 
আলোচনা পুর্বক তারকত্রক্ম নামের যুগে যুগে ভিন্নতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন | 

সত্যবুগের তাঁরকত্রহ্ম নাম। 


নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ | 
নারায়ণ পরাম্ুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥ 


ইহার তাৎপব্য এই যে, বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরম- 
গতি এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদ নারায়ণ। এশ্বর্যগত 
পরব্রন্মের নাম নারায়ণ । বৈকুঞ ও পাশ্ব দ সকল যে বর্ণিত 
আছে, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবন্তাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ 
হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্ত ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের 


উদয় দেখা যায়। 


রাম নারায়ণানন্ক মুকুন্দ মধুস্থদন । 
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ড বামন | 


এইটা ত্রেতাযুগের তারকত্রহ্ম নীম | ইহাতে যে সকল 
নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে এশ্রধ্যগত নারায়ণের বিবিধ 
বিক্রম সকল সূচিত হইয়াছে । ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর 
ও কিয়ৎপরিমাঁণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে । 
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হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। 
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষে] নিরাশ্ররং মাং জগণাশ রক্ষ ॥ 
এইটা দ্বাপর যুগের তারকত্রহ্ম নাম | ইহাতে যে সকল 
নামের উল্লেখ আছে তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ 
কুষ্কে লক্ষ্য হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, 
এই চারিটা রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। 


ভরে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 


এইটা সর্বাপেক্ষা! মাধুধ্যপর নামমন্ত্র বলিতে হইবে। 
ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা 
ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তি- 
দ[তৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্ম! কর্তৃক 
কোন অনির্ববচনীয় প্রেমদূত্রে আকুষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র 
ব্যক্ত আছে । অতএব মাধুধ্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই 
নামটি একমাত্র মন্ত্রত্বূপ হইয়াছে । ইহার অনুক্ষণ 
আলোচনাই একমাত্র উপাসনা । সারগ্রাহী জনগণের 
ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলন, 
এই নামের অনুগত । ইহাতে দেশকালপাত্রের বিচার 
নাই। গুরূপদেশ পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই ইহাতে 
অপেক্ষা নাই*। পূর্বেবাক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্ের অবলম্বন 


* তজ্জন্ম তাঁনি কৰ্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনোঁবচঃ । 
নৃণাং যেনহি বিশ্বাত্ম: সেব্যতে হরিরাশ্ রঃ ॥ 
কিংজন্মতি স্বিভির্বেহ শৌক্র-সাধিভ্র-যাজিতিকৈ৪ । 
কর্মাভির্বাওয়ীপ্রোজৈিঃ পুৎসে পি বিবুধায়ুষা ॥ 
শ্রতেন তপসা বাঁ কিং বচোভিশ্চিত্তরভিভি5 | 
বৃদ্ধা বা কিং নিপুণয়। বলেনেক্দ্রিয় রাধসা ॥ 


be প্রারুষসংহি তে । 


পুর্বক এই নামমন্ত্রের আশয় কর! সারগ্রাহী জনগণের 
নিতান্ত কর্তব্য । বিদেশীয় সারগ্রাহা জনের! ধাহাঁদের ভাষা 
ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাহার! এই নামের সমান কোন 
সাঙ্কেতিক উপাসনালিঙ্গ নিজ নিজ ভাষায় প্রন্থত করত 
অবলন্বন করিতে পারেন। অর্থাৎ উপাসনাকাঁণ্ডে কোন 
অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বুথ! তর্ক বা কোন অন্বয় ব্যতি- 
রেক বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে । যদি কোন 
প্রার্থনা থাকে, তাহা কেবল প্রেমের উন্নতিসুচক হইলে 
দৌষ নাই। অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্বাহ পূর্বক সন্তুষ্ট 
অন্ত“করণে কৃঞ্ণেকজাবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ 
করেন *। যে সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে তাহারা 
তাহাদিগকে সমন্বয়বোগী বলিয়া জানেন । যাহারা অন- 
ভিন্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাহারা তাহাদিগকে সংসারাসক্ঞ 
বলিয়। বোধ সরেন। কখন কখন ভগববিমুখ বলিয়াও 
স্থির করিতে পান্রেন। সারগ্রাহীজনগণ স্বদেশীয় বিদেশয় 
সর্ববলক্ষণসন্গান সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে 
পাঁরেন। তাহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাদন। লিঙ্গ ও 
ব্যবহার সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহারা পরস্পর ভ্রাতা 
বলিয়। অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল 


কিহৰ যোগেন: স্‌; ৎখ্যেন ন্যায়স্বাধ্যায়য়োর পি | 

কিংবা! শ্েরে।ভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্বপ্রদো হরি ॥ 
শ্রেঃসপামাপ সর্ব্বেষাঁং আত্ম'হাবধিরর্থতঃ। 

সর্ধেষামপি ভূতানাং হরিরাস্মগ্দঃ প্রিয়? ॥ ভাগবডং। 


* দয়য় সর্বভুতেষু সত্তৃষ্ট্যা যেন কেন বা। 
নর্বেক্দ্িয়োপশাভ্ত্য। চ তুষ্যত্যাশু জন।দ্দনঃ ॥ ভাগবত । 


উপক্রমণিক1। ৮ ১ 


লোকই পরমহংস এবং পারমহ"সা-সংহিতারূপ শ্রীমন্তাগ- 
বতই তাঁহাদের শাস্ত্র *। 

আর একটী বিষয়ের বিচার না করিয়া এই উপক্রম- 
শিকা সমাপ্ত করিতে পারিলাম না| অনেক কৃতবিদ্য 
পুরুষদিগের এমত একটা কুসংস্কার আছে যে সারগ্রাহী 
বৈঞুবতীয় প্রেমের অধিকতর আলোচন! থাকায় সারগ্রাহী 
বৈষ্বেরা উত্তমরূপে সংসারী হইতে পারেন না । তাহারা 
বলিয়। থাকেন যে, সংসারোন্নতি করিবার যত্ব না থাকিলে 
পরমেশ্বর সন্তষ্ট হন না; এবং অধিকতর আত্মানুশীলন 
করিতে গেলে সংসারের প্রতি স্নেহের খর্বতা হইয়া পড়ে। 
এই যুক্তিটা নিতান্ত দুর্বল, কেননা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত 
শ্রেয় আচরণে যত্ববান হইলে এই অনিত্য সংসারের যদি 
লোপ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? পরমেশ্বরের কোন 
দূর উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সংসারের স্ষ্টি হইয়াছে সত্য, 
কিন্তু সে উদ্দেশ্য কি? কেহই বলিতে পারেন না। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, যে আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে 


সপস্পিশশীশি 


শা পাপন এ সস 


* “সব্বভঃ সারমাদত্তে যথ! মধুকরো বুধ ১” । ভাগৰতং । 

+ যুক্তিযোগকে মূল তত্ত্বে নিরর্থক জ্ঞান করতঃ ব্যাপদেব সমাঁধযোগে দেখি- 
লেন; - 
“ ভক্তিযোগেন মনসি সম'কৃ প্রণাহতে মলে । 
অপশ)ৎ পুরুষহ পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াহ ॥ 
যয়] সম্মো হিতে! জাব আস্মানং ত্রিগুণত্মকং । 
পরোপিমন্লতেহ্নর্থং তৎরুতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ 
অনর্ক্সোপশমং সাক্ষাম্ডতি"যাগমধোক্জে । 
লোকস্যাজানতো বদ্ব।হশ্চক্রে সাত্বত সংহিতা ॥ 
যস।1ং বৈ আয়মানায়'ং কুষ্ণে পরমপুরুষে । 
'ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোঁহ্জরাপহৃ' 1” ভাগীবতং । 


৮২ শ্ীরষ্ণস*ভিত1 : 


এই স্থূল জগতে স্থষ্ট হইয়াছে । সংসার-উন্নতিরূপ 
ধণ্মাচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চগতি হইবে, এই অভি- 
প্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সজ্জন করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, এ জড় জগৎ নরবুদ্ধিদ্বার৷ স্বর্গপ্রায় হইয়া 
পরমানন্দধাঁমন্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার 
দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্বাণরূপ মোক্ষ হইবে, এরূপ স্থির 
করেন। এই সকল দিদ্ধান্ত অন্ধগণ কর্তৃক হস্তীর আঁকার 
নিরপণের ন্তায় বৃথা তর্ক মাত্র । সারগ্রাহীগণ এই 
সকল বৃথা তর্কে প্রবেশ করেন না, যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা 
এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না*। সিদ্ধান্ত করিবার 
আবশ্যক কি * আমরা কোন প্রকারে শরীরযাত্র। নির্বাহ 
করিয়া! সেই পরম পুরুষের অনুগত থাকিলে তাহার কুপা- 
বলে অনায়াসে সমস্ত বিষয়ই অবগত হইব। কামনিদ্ধ 
পুরুষেরা স্বভাবতই সংসার উন্নতির যত্ব পাইবেন | তীহারা 
সংসার উন্নতি করিবেন আমরা সেই সংসারকে ব্যবহার 
করিব । তাহারা অর্থশাস্ত্র ও তদ্িষয় আলোচনা করিয়! 
অর্থসংগ্রহ করিবেন আমর! কৃষ্চরুপায় এসকল সংগৃহীত 
অর্থ হইতে পরমার্থতন্্ লাভ করিব । তবে আমাদের দেহ- 
যাত্রা নির্বাহ কাধ্য সকলে যদি সংসারের কোন উন্নতি 


* ন ঢান্ কশ্চিমিপুণেন ধাতৃঃবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ 
নামানি রূপালি মনোন্চোতভিঃ Kh NT ॥ 
স বেদধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরস্ত শীর্য্যস্য রথ;জপাণেই । 
যোছমায়য়। সন্ত তয়ানুরত্তা। ভঞ্জেত তৎপাদসরোদ্গগন্ধং ॥--ভাগবতং ॥ 
সরগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পরমার্থতত্ববে যু.ক্তযোগকে প.রত্যাগ করত সহজ জ্ঞান- 
লব্ধ সত্যসমূত্রে আঙ্জয়ে আত্মার সক্কোচ বিকচাস্সক অবস্থাদ্বয়ের আলোচন! 
করিয়া থাকেন। অঃ কঃ ' 


উপক্রমণিব! । ৮৩ 


হইয়া উঠে, উ্তম। সংসারের স্কুল উন্নতি বা অবনতি বিষয়ে 
আমরা সম্পূর্ণ উদাসান কিন্তু সংসারগত আত্মা নিচয়ের 
পরমার্থতত্বে উন্নতিসন্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমত 
কি সমস্ত জীবনস্থখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতাগণের আত্বো- 
ন্নতিসন্বম্ধে আমরা সর্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত 
ভ্রাতাদিগকে সংসারকৃপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের 
প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণবসংসার বত প্রবল হইবে ক্ষুদ্রীশয়- 
গ্রস্ত পাষগুসংসার ততই হ্রাস হইবে, ইহাই ত্রহ্গাণ্ডের 
নৈসর্গিক গতি। সেই অনন্তরূপী পরমেশ্বরের প্রতি সর্ধা- 
জীবের প্রীতিআোত প্রবাহিত হউক। পরমানন্দ-্বরূপ 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্ৰহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে 
অন্য প্রান্ত পর্যান্ত বিস্তৃত হউক। ঈশ্বরবিযুখ লোক- 
দিগের চিন্ত পরমতন্বে দ্রবীভূত হউক | কোমলশ্রদ্ধ মহো- 
দয়েরা ভগবৎ-কৃপাবলে সাধুসঙ্গাঙয়ে ও ভক্তিতত্ব-প্রভাবে 
উত্তমাধিকারী হইয়া বিওদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন। 
মধ্যমাধিকাঁরী মহান্নাগণ সংশয় পরিত্যাগ পূর্বক জানা 
লোচন! সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতন্ধে প্রতিষ্ঠিত হউন। মমস্থ 
জগৎ হরিনণকীর্ভানে প্রতিধ্বনিত হউক । ও শান্তি? 
শান্তিঃ শান্তি; হরি: | আীকুষ্ণার্পণমন্ত ॥ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 


শীরুষ্ণতব্নির্দেশে রূপা যল্ত প্রয়োজনৎ। 

বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণংচৈতন্যং রসবিগ্রহং ১ ॥ 
সমুদ্রশোষণং রেণোধথা ন ঘটতে ক্কচিৎ । 

তথা মে তন্ত্নিদ্দেশো মূঢ়সা ক্ষুদ্রচেতস; ॥ ২ ॥ 
কিন্ত মে হৃদয়ে কোপি পুরুষ শ্যামস্ত্ন্দরঃ | 
স্ব,রন্‌ সমাদিশৎ কাধ্যমেতভব্বনিরূপণং ॥৩॥ 
আসীাদেক? পর? কৃষ্ণো নিত্যলালাপরায়ণ: | 
চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতে ধান নিত্যসিদ্ধগণাশ্রিতে ॥ ৪ ॥ 


যে জ্ঞানপ্রদ রসবিগ্রহ আ্রক্ষ্ণচৈতন্তের কৃপা ব্যতীত শরীকৃষ্ণত তব নির্দেশ 
করি পার! যায় না, আমি তাহাকে বন্দনা করি।১। একটী ক্ষদ্র 
রেণু যেমত সমুদ্র শোষণ করিতে অক্ষম সেইরূপ নির্ধোধ ক্ষুদ্রবদ্ধিভীব 
মে আমি, আমাব পক্ষে তত্বনির্দেশ কার্ধাটী অতীব দুঃসাধ্য । ২। জীব 
নিজ ক্ষদ্রবৃদ্ধিদ্বারা তন্বনির্দেশে সর্বদ। অক্ষম, কিন্তু আমার হৃদয়ে চৈতন্য 
স্বরূপ স্নিগ্ধ শ্টামাআ্ী কোন পুরুষ উদয় হইয়া এই তত্র-নিরূপণ কার্যে 
আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ভাহাতেই আমি ইহাতে সাহস করি- 
য়াছি।৩। চিৎ ও অচিতের অতীত শ্রীরুষ্ণচন্ত্র অনাদিকাল হইতে 
বর্তমান আছেন । তাহার চিচ্ছক্তি হইতে আবিষ্কত চিদ্ধামের নাম 
বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ দেশকালাতীত চিত্স্বরূপগণের নিত্যাবস্থান। তাহার 
জীবশক্তি হইতে চিৎ কণ নিম্মিত নিত্যপিদ্ধ জীব সকল তাহার লীলে!- 
পকরণ। সেই নিত্যসিদ্গণাশ্রিত বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যেলীলাপরায়ণ 
হইযাঁ নিত্য বিরাঙ্গমান আছেন । সেই কালাভীত তন্দে ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান বড়ই প্রয়োগ কব। ধায় না, কিন্তু অবস্থান ভাবটা বদ্ধভীবের 


প্রথমোইধ্যায়ঃ | ৮৫ 


চিদ্বিলাসরসে মভশ্চিদগৈরন্বিতঃ সদা । 
চিদ্ধিশেষান্বিতে ভাবে প্রসক্তঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৫ ॥ 
জীবানাং নিত্যসিদ্ধানাং শ্বাধানপ্রেমলালস?'। 
প্রাদাভেভ্য ব্বততন্ত্রত্বং কাধ্যাঁকাধ্যবিচারণে ॥ ৬ ॥ 
যেষাংতু ভগবদ্দাস্যে রুচিরাসীদ্বলীয়সী । 
স্বাধীনভাবসম্পন্নাস্তে দাসা নিত্যধামনি ॥ ৭ ॥ 
এশ্বধ্যকর্ষিতা একে নারায়ণপরায়ণাঃ | 
মাধুধ্যমোহিতাশ্চান্যে কষ্ণদাসাঃ স্বনিৰ্শ্মলাঃ ॥ ৮ ॥ 
৪০৯০৮১৮০২০৬ প্রীতিস্ত প্রেমরূপিণী। 

ত্র প্রণয়; কশ্চিৎ বিঅস্তে রহিতে সতি॥৯॥ 


পপ আপা ১ শিী্ীিাীশীশীি ১ -শিশশীটী শি 2 পাশা পাপ — ই ৫ 
পপ DY WT I WY নি 


হদয়ে দেশ ও কালনিষ্ঠ হওয়ায় আমাদের সমস্ত রচনায় ভ ভূত, ভবিষ্যৎ 
বা বর্তমান প্রয়োগ নিতান্ত অনিবাধ্য | ও | তিনি সর্ব্বদ! চিদ্বিলাস- 
রসে মত্ত, সর্ধদ1 চিংকণরূপ সিদ্ধ জীবগণের দ্বারা অন্বিত, সব্বদ1 চিদগত 
বিশেষ ধৰ্ম্মপ্রস্থতভাবসকলে প্রসন্ত এবং সর্ব জনের শ্রিয়দর্শন 1 ৫। 
চিৎকণস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ জীবগণ ও সর্ব চিদাধার ক্ুষ্ণচন্দ্রের মধ্যে পর- 
স্পর বন্ধনস্থত্রত্ূপ একটী পরম চমৎকার চিদন্বয় তন্ লক্ষিত হয়, তাহার 
নাম প্রীতি । সেই তন্বজীব স্থষ্টির সহিত সহজ থাকায় তাহা অগত্যা 
স্বীকর্তব্য। ইহাতে স্বাধানতা ন! থাকিলে জীবের উচ্চোচ্চ রস 
প্রাপ্ত্যধিকার সম্ভব হয় না । অতএব তাহাদিগকে স্বাধীন চেষ্টার 
পুরস্কার প্রদান জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কাধ্যাকার্য্য বিচারে স্বতন্ত্রতী- 
রূপ অধিকার দিলেন ।৬। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে ভগবদ্দান্তে 
ধাহাদের রুচি প্রবলা রহিল, তাহার! নিত্যধামে দাসত্ব প্রাপ্ত হই- 
লেন। ৭। তন্মধ্যে যাহার! এরশ্ব্যপর তাহারা সেব্যতত্বকে নারায়ণাত্মক 
দেখিলেন। মাধূৃধ্যপর পুরুষেরা সেব্যতত্বকে কৃষ্ণ স্বরূপ দেখিলেন | ৮। 
এশর্য্যপর পুরুষদিগের স্বাভাবিক সন্্রমবশতঃ তীাহারদের প্রীতিট 
প্রেমৰপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বিশ্বাসাভাবে প্রণয় থাকে না। ৯। 


৮৬ শীকুষ্ণসংহিষ্তা । 


মাধুর্য ভাবসম্পলৌ বিশ্রন্তে। বলবান্‌ সদ! । 
মহাভাবাবধি? প্রীতের্ভ ক্তানাং হৃদয়ে ধ্ৰুব? ॥ ১০ ॥ 
জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ববমেতদনীময়ং | 
বিকারাশ্চিদগতা? শশ্বৎ কদাপি নো জড়াম্িতাহ ॥ ১১ 
বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধান্সি বিলাস! নির্ব্বিকারকাঃ । 
আনন্দাক্ধিতরঙ্গান্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১২॥ 
যমৈশ্বরধ্যপরা জীবা নারায়ণং বদন্তি হি। 
মাধু্ধ্যরসসম্পন্নাঃ কৃষ্ণমেব ভজন্তি তং ॥ ১৩ ॥ 
রসভেদবশাদেকো দ্বিধা ভাতি স্বরূপতঃ। 

অদ্বয়; স পর কৃষ্ণোবিলাসানন্দচন্দরমাঃ ॥ ১৪ ॥ 


মাধুর্য্যভাবসম্পন্ন পুরুষদিগেব বিশ্রস্ত অর্থাৎ বিশ্বাস অত্যন্ত বলবান্‌। 
অতএব তাহাদের হৃদয়ে প্রীতিতব মহাভাবাবধি উন্নত হয়। ১০। কেহ 
কেহ বলেন যে আম্মা ও পরমাত্মার এক্যভাব ব্যতীত অপ্রাকতাবস্থায় 
প্রণয়ভাঁব, মহাভাব প্রভৃতি যে সকল অবস্থার বিচার করা যার, সে 
সকল মায়িক চিন্তাকে অপ্রারুত চিন্ত। বলিয়। স্থির করা মাত্র। এই 
অশুদ্ধ মতসম্বন্দে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়বিকার সকল 
জড়গত অবিদ্যা বিকার নয়, কিন্তু চিদগত বিলাস বলিয়া জানিতে 
হইবে । ১১। শুদ্ধ চিদ্ধামরূপ বৈকুণ্ডে যে সকল বিলাস আছে সে সম 
দাঁয়ই সর্ধদোৌবধরহিত আনন্দ সমুদ্রেব ভবঙ্গবিশেষ। তাহাদিগেৰ 
প্রতি বিকার শব্দ প্রযুক্ত হয় না। ১০1 ক্ৃষ্ণনারামণে কিছুমাত্র ভিন্ন 
নাই । অশ্বৰ্য্যপর চক্ষে তাহাকে নারাযণ বোধ হয়, মাধুর্য্যপর চক্ষে 
তাহাকে কঞ্চম্বরূপ দেখা যায়। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচ্যগন্ত 
ভেদ নাই কেবল আলোচক ও আলোচনাগত ভেদ “আছে | ১৩। 
বিলাসানন্দ চন্দ্ৰমা পরমতন্ব আীকৃষ্ণ অদ্ধয় তন্ত কেবল রসভেদে ভাহার 
স্বর্ূপভেদ লক্ষ্য ভয | ১৪ | শ্বরূপেব বাস্তবিক ভেদ নাই, কেনন! 


প্রথমোহ্ধায় | ৮৭ 


আধেয়াধারভেদণ্চ দেহদেহি বিভিন্নতা । 
ধর্মধর্মি পৃথগ্ভাবা ন সন্তি নিত্যবস্তনি ॥ ১৫ ॥ 
বিশেষএব ধন্মেসৌ যতো ভেদ? প্রবর্ততে ৷ 
তন্তেদবশতঃ প্রীতিস্তরঙ্গরূপিণী সদা ॥ ১৬ ॥ 
প্রপঞ্চমলতোহম্ম'কং বুদ্ধিদ্র্টাস্তি কেবলং । 
বিশেষে! নিন্মলস্তন্মান্নচেহ ভানতেহধুনা ॥ ১৭ ॥ 


নিত্যতস্ত ভগবানে আধেয়াধার ভেদ, দেহ দেহির ভেদ ও ধর্শধশ্শির 
ভেদ নাই। বদ্ধদশায় মানব শরীরে এ সকল ভেদ দেহাত্মাভিমান 
বশতঃ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বস্তু সকলে এ প্রকার ভেদ স্বাভাবিক ।১৫। 
বৈশেষিকেরা বলেন, যে একজাতীয় বস্তু হইতে অন্য জাতীয় বস্তু 
যদ্দার৷ ভিন্ন হয় তাহার নাম বিশেষ । জলীয় পরমাণু বায়বীয় 
পরমাণু হইতে এবং বায়বীয় পরমাণু তৈজস পরমাণু হইতে উক্ত বিশেষ 
কর্তৃক ভিন্ন হইয়া থাকে | বিশেষ পদার্থ অবলম্বনপূর্ধক তাহাদের 
শাস্ত্রের নাম বৈশেষিক বলিয়। প্রোক্ত হইয়াছে । কিন্তু বৈশেষিক 
পণ্ডিতের! জড় জগতের বিশেষ ধর্ম্মদীকে আবিষ্কার করিয়াছেন, চিজ্জগ- 
তের বিশেষের কোন অনুসন্ধান করেন নাই। জ্ঞানশান্ত্রেণ উক্ত 
বিশেষ ধর্মের কিছু সন্ধান হয় নাই, তজ্জন্য জ্ঞানীগণ প্রায়ই আত্মার 
মোক্ষের সহিত ব্রহ্গনির্বাণের সংযোজন! করিয়াছেন সাত্বত মতে 
এ বিশেষ ধৰ্ম্ম কেবল জড়ে আছে এমত নয় চিত্তত্বে ওঁ ধৰ্ম্মটী নিত্যরূপে 
অনুস্থাত আছে। তজ্জন্যই পরমাত্মা হইতে আত্মা, আত্মাগণ জড় 
জগৎ হইতে এবং আত্মারা পরম্পর ভিন্নবূপে অবস্থান করে | সেই 
বিশেষ ধর্ম হইতে প্রীতি তরঙ্গরূপিণী হইয়া নান! ভাবান্থিতা হন । ১৬। 
প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়া! আমাদের বুদ্ধি সম্প্রতি প্রপঞ্চমলের দ্বারা দূষিত 
থাকায় চিদগত নিৰ্ম্মল বিশেষের উপলব্ধি ছরূহ হইয়া পড়ি- 
রাছে। ১৭। 


৮৮ ঈ'কুষল*ভিতা | 


ভগবজ্জীবয়োস্তত্র সম্বন্ধে বিদ্যতেইমল | 

স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো যথাত্র সংস্যতৌ স্বতঃ ॥ ১৮ 
শান্তভাবস্তথা দাস্যং সখ্যং বাঁৎসল্যমেবচ | 
কান্তভাব ইতি জ্ঞেয়া? সন্বন্ধাঃ কৃষ্ণজীবয়োও ॥ ১৯ ॥ 
ভাবাকারগতা! প্রীতি? সম্বন্ধে বর্ততেহমলা। 
অন্টরূপী ক্রিয়াসারা জীবানামধিকারতঃ ॥ ২০ ॥ 
শান্তেতু রতিরূপা সা চিত্রোল্লামবিধায়িনী | 

রতিঃ প্রেম দ্বিধা দাস্যে মমতা ভাবসঙ্গতা ॥ ২১ ॥ 
সখ্যে রতিস্তথা প্রেম! প্রণয়োপি বিচাধ্যতে । 
বিশ্বাসো বলবান্‌ তত্র ন ভয়ং বর্ততে কচিৎ ॥ ২২॥ 


সেই চিপগত বিশেষ ধর্মদ্বারা ভগবান ও শুদ্ধ জীবনিচয়ের মধো 
কেবল নিত্যভেদ স্থাপিত হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু একটা নিম্মল 
সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে । যেমত বদ্ধ জীবদিগের সাংসারিক 
সম্বন্ধ পঞ্চবিধ তদ্রপ জীব ও কৃষ্ণেও পঞ্চবিধ সম্বন্ধ । ১৮। পঞ্চবিধ 
স্বন্গের নাম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ।১৯। ভগবত্সংসারে 
বর্তমান শুদ্ধ জীবদিগের অধিকার অনুসারে সম্বন্ধভাবগত প্রীতির 
অষ্টবিধ ভাবাকার উদয় হয়! সেই সকল ভাবই প্রীতির ক্রিয়া- 
পরিচয়। ইহাদের নাম পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, 
্বরভেদ ও প্রলয়। শুদ্ধজীবে ইহারা শুদ্ধসত্বগত এবং বন্ধজীবে ইহার! 
প্রাপঞ্চিক স্বগত | ২০। শাস্তরসাশ্রিত জীবে চিত্বোল্লাসবিধায়িনী রতি- 
রূপা হইয়] প্রীতি বিরাজমান থাকেন৷ দাঁস্যরসের উদয় হইলে মমতা- 
ভাবসঙ্গিনী প্রীতি রতি ও প্রেমা উভয় লক্ষণে লক্ষণান্থিতা হন। ২১। 
সখ্যরসে রতিপ্রেমাও প্রণয়রূপিণী হইয়া প্রীতিভয়নাশক বিশ্বাস 
কৰ্তৃক দৃড়ীভূতা-মমতা-সংযুক্তা হয়েন। ২২। বাৎসল্যরসে স্মেহভাব 


প্রথমোহধ্যায়ঃ | ৮৯ 


বাৎসল্যে স্নেহপব্যন্তা শ্রীতির্রবমরী সতী । 
কীন্তভ।বেচ তছসর্ববং মিলিতং বরতে কিল ॥ 
মানরাগান্ুর।গৈশ্চ মহাভাবৈর্বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥ 
বৈকৃষ্টে ভগবান্‌ শ্যাম? গৃহস্থ কুলপালকঃ । 

যথাত্র লক্ষ্যতে ভ।বঃ স্বগণৈঃ পরিবেটিতঃ ॥ ২৪ ॥ 
শালা! দাসাঃ সখাশ্চৈব পিতরে। যোমিতস্তথা। 
সর্বেধতে মেনকা জ্জেয়।৫ লেব্য? কৃষ্ণঃ প্রিয়ঃ সতাং ॥২৫ 
সার্ববজ্দ্য ধৃতি সানর্থয বিচারপটুতা ক্ষমাঃ 
Mig) ং প্রাপ্ত। বৈকুণ্ডেংদ্বয়বস্তুনি ॥ ২৬ ॥ 
নিন্দ বাক্না 1 তত্র কালিন্দা হিরজা! নদা । 
টিদ.লগত্পা সা ভৃমিস্তত্ৰ বিয়নাজতে ॥ ২৭ ॥ 


পর্যন্ত ‘4:৩৭ দ্রবৃম্া গতি । কিন্ত কান্থভাব উদর হইলে নে সমস্ত 
ভাব, মা, রাগ, নন্রবাগ ও মহাভাবৰ পর্যান্ত একত্র মিলিত হয়। ২৩| 
ভগতে জেন্ধপ ছবগণ নিজ নিজ আশ্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহস্থরূপে 
মান হয়, ভগবান শ্রুধ্চও বেকুগ্চবামে তদ্রপ কুলপালক গৃহস্থরূপে 
বর্তমান আছেন ।১৪। শান্ত, দাসা, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুল রসাশ্রিত 
সমস্ত পার্ধদগ।ই ভগবৎসেবক। সাধুদিণের প্রিয়বর ভ্রীকষ্ তাহাদের 
সেব্য :২৫। অদ্বয় বস্তু বৈহ্ুণ্ঠের গ্রীতিতত্বে সার্বভ্য, ধৃতি, সামর্থ্য, 
বিচার, পাটব ও ক্ষম!| প্রতি সমস্ত গুণগণ একাত্মত্ারপে পর্য্যবন্যান 
প্রাপ্ত হইয়াছে। জড়জগতে প্রীতি প্রাদুর্ভাব না থাকায় ওঁ সকল 
গুণগণ স্ব স্ব প্রধান হই| প্রতীয়মান হয়। ১৬। সেই বৈকুষ্ঠধামের 
বহিঃপ্রকোষ্ঠে রজোতীতা বিরজ! নদী ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠে চিদ্দ্রব স্বরূপ! 
কাঁলিন্দীনদী সৃদাকাল বর্তমান আছেন। সমস্ত শুদ্ধ চিৎস্বরূপগণের 
অ'দার কোন জনির্বচনীষ ভুমি বিরাজমান আছে ।২৭। থাকার 


ঠ 


৪ শ্রীকষ্ণসংহিতা | 


লতা-কুষ্ধ-গৃহ-দবার-প্রাীদতোরণানিচ। 

সর্ববাণি চিদ্ধিশিন্টানি বৈকুণ্ডে দোষবর্জিজিতে ॥ ২৮ ॥ 
চিচ্ছজ্িনিশ্মিতং সৰ্ব্বং যদ্বৈকুণ্ডে সনাতনং | 
প্রতিভাতং প্রপঞ্চেহস্মিন্‌ জড়রূপমলান্বিতং ॥ ২৯ ॥ 
সন্তাবেপি বিশেষস্য সর্ববং তন্নিত্যধামনি | 

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপং প্রকৃতে পরং ॥ ৩০ ॥ 


সমস্ত লতাকুঞ্জ গৃহদ্বার প্রাসাদ ও তোবণ প্রনহ্থতি সকলই চিদ্বিশিষ্ট ও 
দোষবঙ্জিত। বর্ণিত বস্তু সকলকে দেশ ও কালের জড়ভাব কখনই 
দূষিত করিতে পারে না। ২৮। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহারা 
এইরূপ ধৈকুষ্ঠের ভাব প্রথমে বর্ণন করেন তাহারা জড়ভাব সকলকে 
চিত্তত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বার! তাহাতে মুগ্ধ হন। পরে 
এ সকল সংস্কারকে কুটযুক্তিদ্বারা উক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। 
বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্ধিলাস বৰ্ণন সমস্তই প্রাককৃত। এইরূপ 
সিদ্ধান্ত কেবল ততব্বক্ঞানাভাববশতই হয়। যাহার! গাটরূপে চিত্তত্বের 
আলোচন! করেন নাই তাহার! কাষেকাযেই এরূপ তর্ক করিবেন 
কেননা মধ্যমাধিকারীর! তত্বের পার ন! পাওষা পধ্যস্ত সর্বানাই সংশয়া- 
ক্রান্ত হইয়া সংস্থতি ও পরমাঁথের মধ্যে দোদ্রল্যমানচিভ হইয়া থাকেন। 
বস্তুতঃ যে স্কল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃশ্ত হয় সে সকল চিজ্জগতের 
প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগত ও জড়জগতে বিভিন্নতা এই বে, চিজ্জগতে 
সমন্তই আনন্দময় ও নির্দোষ এবং জড়জগতে সমস্তই ক্ষণিক সুখ দুঃখময় 
ও দেশকালনিন্ষিত হেরত্বে পরিপূর্ণ । অতএব টিজ্জগতসম্বন্ধে বর্ণন 
সকল জড়ের অনুকৃতি নয কিন্ত ইহার অতি বাঞ্চনার আদর্শ । ২৯। 
বিশেষ ধর্্বকন্ভুক নিত্য ধানের যে বৈচিত্র্য স্থাপন হইয়াছে তাহা নিত্য 
হইলেও সমন্ড বৈকুণ্ঠ তত্টা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যেহেতু তাহ! 
প্রকৃতির পর তন্ব; অর্থাৎ দেশ কাল ভাব দ্বারা প্রকৃত তত্ব সকল 
খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, পরতন্বে সেরূপ সদোষ খণ্ডভাব নাই | ৩০ । নিত্য- 


গ্রথামেভ্ধায়ঃ। 


জীব।ন।ং সিদ্ধসন্বীনাং নিত্যসিদ্ধিমতামপি | 
এতন্িত্যনতখং শশৎ কৃষ্ণদাসো নিয়োজিত: ॥ ৩১ 
বাক্যানাং জড়জন্যত্বান্নশক্তা মে সরস্বতী | 
বর্ণনে বিমলানন্দবিলাসস্য চিদাত্বন ॥ ৩২ ॥ 
তথাপি সারছুটু বৃত্্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ | 
বর্ণিতা ভগবদ্বান্তা ময়, বোধ্য। সমাধিনা ॥ ৩৩ ॥ 


সিদ্ধ ও পিদ্ধীভূত ভাবদিগের সম্বন্ধে নিত্য আকষ্জদাশ্তই নিত্য সুখ | ৩১। 
চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বণনে আমার সরস্বতী অশক্তা, সেহেতু বে 
বাক্য সকন দ্বারা আমি তাহ! বর্ণন করিব এ সকল বাক্য জড় হইতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ৩৯। যদিও বাক্য দ্বার! স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশন্ত 
হইয়াহি তথাপি সারছুট বুণ্ডিদ্বার! সমাধি অবলপ্বনপুক্ধক ভগবদ্ধার্তী যথা- 
সাধ্য বন করিলাম । বাক্য সকলের সাঁমান্ত অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত 
বিষয় উত্তমবূপে উপলব্ধ হইবে না, এতদেতুক প্রার্থনা করি গে, পাঠকবুন্দ 
সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক এতন্তব্বের উপঘন্ধি করিবেন। অরুন্ধতী সন্দর্শন 
প্রায় স্থলবাক্য হইতে তৎসন্নিকর্ষ সুক্ষ তর্ের সংগ্রহ কর! কর্তবা। যুক্তি 
প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম মেহেভ্‌ অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই, কিন্ত 
আত্মার সাক্ষাদ্দশনকূপ আর একটা সুক্ানৃত্তি সহজ সমাপিনানে লক্ষিত 
হয়, সেই বৃত্তি অবলগ্ঘনপুর্বক যেমত আমি বৰ্ণন করিলাম, পাঠিকবুন্দ ও 
তাহ! অবলঙ্বনপুর্ধক সেইরূপ ভক্বোপলব্ধি করিবেন । ৩৩। কিন্তু যে 
সকল উত্তমাধিকারীগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকষ্ে প্রীতি উদয় হইয়াছে 
তাহারাই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুঞ দর্শন করেন । কোমলশ্রদ্ধ 
বা মধ্যমাধিকারীদ্িগের ইহাতে সামর্থ্য হয় নাই। দেহেতু শাস্ত্র বা 
যুক্তিদ্বারা এতভ্রুন্বগম্য হয় না); কোমলশ্রদ্ধের শাস্বকে একমাত্র 
গ্রমাণ জানেন এবং বরক্ষচিন্তকাদি যুক্তিবাপীরা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ 


৯২ শ্ীকৃষ্কসংহিতা | 


যস্যেহ বর্ততে প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজবিলাসিনি । 
তস্যৈবাত্মসমাধৌতু বৈকুণ্টো লক্ষ্যতে স্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ 
ইতি উকৃষ্ণসংহিতায়াং বৈকুষ্ঠবর্ণনং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ | 


করিয়া উর্ধগামী হইতে অশক্ত । ৩৪ ।-_হীকষ্জনংহিতায় বৈকুণ্ঠ বৰ্ণন 
নাম প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হউন | 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ । 


অন্রব তত্ববিজ্ঞানং জ্ঞাতব্যং সততং বুধৈ? | 

শক্তিশভিমতোভেদে নাস্ত্যেব পরমাত্মনি ॥ ১ ॥ 
তথ।পি অয়তেহস্মাভি; পরা শক্তি? পরাত্মন | 
অচিন্ত্যভাবসম্পন। শক্তিমন্তং প্রকাশয়েৎ ॥ ২॥ 


পণ্ডিতগণের জ্ঞাতব্য বৈকুঞ্ঠতত্বের বিজ্ঞান সম্প্রতি বিগারিত হইবে। 
আদৌ জ্ঞাতব্য এই যে, শক্তি ও শক্তিমানের সত্তা'ভেদ নাই। পরক্রহ্গকে 
শক্তিহীন বলিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অতএব শক্তিতত্বকে স্বীকার কর! 
সারগ্রাহীদিগেব কর্তবা। শক্তিমান্‌ ব্রহ্ম হইতে শক্তি কখনই ভিন্নতত্ব 
নহেন। জড়জগতে যদিও পরমার্থসম্বন্ধে সম্যক উদাহরণ পাওয়া যায় না 
তথাপি আদর্শন্ুকরণ সম্বন্ধবশতঃ কোন কোন স্থলে উদাহরণ পাওয়া 
যার । অগ্নি ও দাহিক। শক্তি ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতে পারে না 
তদ্রপ বন্ধ ও ব্রঙ্গশক্তি ভিন্ন হইয়। বর্তমান থাকে না।১। সমাধিকৎ 
পুরুষদিণের নিকট আমরা গুনিরাছি, যে পরক্রন্গের অচিন্ত্যভাব 
সম্পন্ন! পলা শক্তিই শক্তিমান্‌ পরত্রহ্ষকে প্রকাশ করেন। যদি অগ্থি 
হইতে অগ্নির দাহিক! শক্তিকে ভিন্ন করিয়া স্বজন করা হইত তাহা 
হইলে শক্তভাবে অগ্নির সত্তা প্রকাশ হইত ন1। তদ্রপ ব্রহ্মশক্তি 
সুপ্ত হইলে তরঙ্গ প্রকাশ হন না। ২। ব্রহ্মের পরাশক্তির তিনটী ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ সন্ধিনী, সধ্বিৎ ও হলাদিনী। 
পরব্রন্মের প্রথম প্রকাশ যে সচ্চিদানন্দ তাহাই সৎ (সন্ধিনী) 
চিৎ (সন্বিং১-.আনন্দ ( হলাদিনী ) এই তিনটা ভাব সংযুক্ত। প্রথমে 
পরব্রন্ধ ছিলেন পরে স্বশক্তি প্রকাশম্বারা সচ্চিদানন্দ হইলেন এরূপ 


১১ হ/রঞ্জলংভিত। | 


সা শক্তি’ সন্িনীভূত্বা নভাজাতং বিতন্যতে | 
পীঠসত্৷ স্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী ॥ ৩॥ 
কৃষ্গাদ্যাখ্যাভিধা সততা রূপসত্তা কলেবরং । 
রাধাদ্যাসঙ্গিনী সতা সর্ববসভীতু সন্ধিনী ॥ ৪॥ 
সন্ধিনী শক্তিসম্ভূতাঃ সম্বন্ধ! বিবিধ! মতা | 
সর্বাধারম্বরূপেয়ং সর্ববাকারা সদংশকা ॥ ৫ ॥ 
সন্বিভূতা পরাশক্তিজ্ৰীন বিজ্ঞানরূপিণী | 

সন্ধিনী নির্শ্মিতে সত্বে ভাবসংযোজিনী সতী ॥ ৬॥ 


সপ সপ পপ পপ পপ সপ রস পপ রি সি TEEN LE 
০ সে 


কালগত ভাব পরতন্বে কখনই অর্পণ কর! উচিত নর। সচ্চিদ। 
নন্দ স্বকূপই অনাদি, অনন্ত ও নিত্য বলিয়। সাঁরগ্রাহীদিগেব বোধ্য । 
সন্ধিনী হইতে সমস্ত সন্তাজাত উদয় হইয়াছে | পীঠসন্ত।, অভিপাসন্তা, 
রূপসত্ত।, সঙ্গিনীসত্তা, সন্বন্ধনত্তা, আধারসন্তা 'ও আকার প্রস্থতি সমস্ত 
সভাই সন্ধিনী-সম্ভূত৷। সেই পরা! শক্তিব তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ 
চিত্প্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিষ্প্রভাব | চিত্প্রভাবটী স্বগত এবং জীব 
ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন-ভত্ব গত। শক্তির প্রভাব অনুসারে ভাব 
সকলের ভিন্ন ভিন্ন বিটার কর যাইতেছে । চিত্প্রভাবগত পর! শক্তির 
সন্িনী-ভাবগত পীঠনত্তাই বৈকুণ্ঠ ।৩। তাহার "মভিধাসন্তা হইতে 
কৃষ্ণাদি নাম। রূপসত্তা হইতে কৃষ্ণ-কলেবর, সঙ্গিনী ও রূপসন্তার 
মিশ্রভাব হইতে রাধাদি প্রেরপী। ৪। সঞ্ধিনীশক্তি হইতে সমস্ত 
সম্বন্ধভাবের উদয় হয়; সদংশ স্বরূপ সদ্ধিনীই সর্বাধার ও সর্ব্বাকার 
স্বরূপা। ৫ | সন্বিষ্তাবগতা পরাশক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপিণী | 
তদ্বার! সন্ধিনী নিশ্মিত সত্ব সকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয়। ৬। 
ভাব সকল ন! থাকিলে সম্ভার অবস্থান জান! যাইত না, অতএব 
সম্বিৎ কর্তৃক সমস্ত তত্বই প্রকাশ হয়| চিত্প্রভাব গত, সঙ্গিংকর্ঠক 


দ্বিতীয়োইধ্যাঁয়ঃ | ৯৫ 


ভাবাভাবেচ সতীয়াং ন কিঞ্চিদপি লক্ষ্যতে । 
তন্মাত্ত সর্ববভাবানাং সন্বিদেব প্রকাশিনী ॥ ৭ ॥ 
সন্ধিনী-কৃত-সত্বষু সম্বন্ধ ভাবযোজিক!। 
সন্বিদ্রপামহাঁদেবী কাৰ্য্যাকার্য্যবিধায়িনী ॥ ৮ ॥ 
বিশেষাভাবতঃ সন্বিৎ ব্ৰহ্মজ্ঞানং প্ৰকাশয়েৎ | 
বিশেষ সংযুত! সাতু ভগবসন্তক্তিদায়িনী ॥ ৯ ॥ 
হলাদিনীনামসংপ্রাপ্ত৷ সৈব শক্তিঃ পরাখ্যিকা । 
মহাঁভাবাদিষু স্থিত্বা পরমানন্দদায়িনী ॥ ১০॥ 
সর্ব্বোরদ্ধভাবসম্পন্না কৃষ্ণাদ্ধরূপধারিণী | 

রাধিকা সত্বরূপেণ কৃষ্ণানন্দময়ী কিল ॥ ১১ ॥ 


বৈৰকুষ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে । ৭। কা্য!কাধ্য বিধানকত্র 
সন্ঘিদ্দেবীই বৈকু্স্থ সকল সন্বন্ধভাব যোজন! করিয়াছেন। 
শান্তদরাস্ত প্রহৃতি রসও এ সকল রদ গত সাত্বিক কাধ্য সমুদায় 
সধিৎ্কর্তক ব্যবস্থীপিত হইয়াছে ।৮। বিশেষ ধন্মকে আশ্রয় 
ন! করিলে সন্ষিদ্দেবী নির্ববিশেষ ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং 
তৎকালে জীব সম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব ব্রঙ্গ- 
জ্ঞান কেবল বৈকুণ্ডের নিব্বিশেষ আলোচন! মাত্র। বিশেষ ধন্মের 
আশ্রয়ে সন্বিদ্দেবী ভগবপ্ভাবকে প্রকাশ করেন, তৎকালে জীবগত সম্বিৎ- 
কর্তক ভগবদ্তক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে ।৯। চিত্প্রভাবগত 
পরাশক্তি যখন হলাদিনী ভাব সংপ্রাপ্ত হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ 
বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দদায়িনী হন।১০। সেই 
হলাদ্িনী সব্বোদ্ধভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদদ্ধি- 
রূপিণী রাধিকু্‌সত্ত! গত অচিন্ত্য কৃষ্জানন্দরূপ এক অনির্বচনীয় তত্ত্বের 
বাপি করেন। ১১ । সেই ক্ঞ্চবিনোদিনী রাধা মহাভাবস্বরূপা 


৯৬ শ্রীকষ্চসংহিতা | 


মহাভাবস্বরূপেয়ং রাঁধাকৃষ্ণবিনোদিনী । 

সখ্য অঞ্টবিধা ভাবাহ্লাদিন্যা রসপো।ষিকাঃ ॥ ১২॥ 
তত ভ্ভীৰগত! জীবা নিত্যানন্দপরায়ন। | 

সর্ববদ! জীবসত্তায়াং ভাবানাং বিমল! শ্হিতিঃ ॥ ১৩ ॥ 
হলাদিনী সন্ধিনী সঘিদেকা কৃষ্ণে পরাৎপরে। 

যস্য স্বাংশবিলাসেধু নিত্য! সা ত্ৰিতয়াত্মিকা ॥ ১৪ ॥ 
এতৎসর্বং স্বতঃকুষ্ণে নিগুণেহপি কিলাছুতং। 
চিচ্ছক্তিরতি সন্ত্ুতং চিদ্ধিভূতিস্বরূপত; ॥ ১৫ ॥ 


হয়েন, সেই হলাদিলীর রসপোধিকারূপ অষ্টবিধ ভাব আছে, উহাঁরাই 
রাধিকার অষ্ট সর্খী। ১২1 জ।বগত হলাদিনীশঞি যখন ,ব্যত্স 
কাধ্য করেন, তখন সাপুসঙ্গ বা কৃষ্তকৃপাবলে যা? চিদগভ হন!দিলী 
কার্য কিয়ংপরিম'ণে অন্ধভুন্ত হয়, তবে তত্তভাবগত হইব তব সবল 
নিত্য।নন্দপরারণ হইয়া! উঠে, এবং জীবসন্ভাভেই বিনলভাবের নিত্য 
স্থিতি ঘটে । ১৩। পরাতপর শ্রীকৃষ্ণে সন্ধিনী সন্বিৎ ও হ্যা।দনী অখণ্ড 
পরাশক্তিরূপে বর্তমান আছেন, অর্থাৎ সত্তা জ্ঞান ও রাগ ইহারা 
সুন্দররূপে একাত্মতা! প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু বৈকুণ্ঠ বিনাসরূণে স্বাংশ- 
গণ্ড লীলায় নেই শক্তি নিত্যই পুর্বোক্ত ত্রিব্ধাত্মিকা আছেন । ১৪। 
এবম্্রকার বিশেষ ধর্ম শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে আশয় পাইয়াছে, তথাপি 
শ্রীকষ্জ অদ্ভুতরূপে নিগুণ, যেহেতু এ সনন্তই তাঁহার চিচ্ছক্তিরতি হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং চিন্বিভুতি সরূপ 1 ১৫। চিৎপ্রভাব গত গরা- 
শক্তির সখিনী সম্বিৎ ও হলাদিনীভাব সফলের বিচার সমাপ্ত করিয়া 
এক্ষণে জীব প্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনী সম্বিৎ ও হলাদনীভাব সকলের 
ব্যাখ্যা করিতেছেন । ভগবৎ স্বেচ্ছাক্রমে অচিন্ত্য এপরাশৃক্তি কর্তৃক 
চিৎকণন্বরূপ জীব সকল স্থষ্ট হয়। জীবকে স্বাতন্ত্য দানপুর্ক তাহাকে 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। ৯৭ 


জীবশক্তি-সৃমুদ্ভূতো বিলাসোহন্যঃ প্রকীত্তিতঃ। 

জীবস্য ভিন্নতত্বত্বীৎ বিভিম্নাংশো! ' নিগদ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

পরমাণুসম। জীবা? কৃষ্ণা” করবাতিনঃ । 

তভেবু কৃষ্ণধৰ্ম্মাণাং সন্ভীবো বর্ততে স্বতঃ ॥ ১৭। 

সমুদ্রস্য যথা বিন্দুঃ পৃথিব্যা রেণবো যথা । 

তথা ভগবতে। জীবে গুণানাং বর্তমানতা ॥ ১৮ ॥ 

হলাদিনী মন্ধিনী সন্বিৎ কৃষ্ণে পুর্ণ তমা মতা । 

জীবেত্বণুস্ব রূপেণ দ্রন্টব্য! সুন্মমবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৯ ॥ 

স্বতন্ত্র্যে বর্তমীনেহপি জীবানাং ভদ্রকাজ্সিণং | 

শক্তয়েহনুগতা? শশ্বং কক্ডেস্ছায়াঃ স্বভাঁবতঃ ॥ ২০ ॥ 

শেহু ভোগরতা মুঢান্তে স্বশক্তিপরায়ণা?। 

ভ্রমন্তি কর্ম্মমার্গেষু প্রপঞ্চে ছুর্নিবারিতে ॥ ২১ ॥ 
ভিন্ন তন্বর্ূপে অবস্থান করায় জীবসত্তার ভগবদ্ধিল।সকে চিদ্বিলাস 

ইতে ভিন্ন বলির! কহা যায় ॥ ১৬ | অক্কষ্চ চিৎ্স্্য্যস্বরূপ এবং এ 
অভুন্য স্থর্যের কিরণ পরমাণুস্বরূপ জীবনিচর লক্ষিত হয়। অতএব 
স্বভাবতই কঞ্ণধন্ম সকল জীবে উপলক্ষিত হুইয়া থাকে । ১৭।| ভগ- 
বদগুণ সকলের সমুদ্র ও পৃথিবীর সহিত কষ্টে তুলনা হয়, এ তুলন। 
অবলম্বন করিয়! বিচার করিতে গেলে জীবগত গুণ সকল বিন্দু ও রেণুর 
সদৃশ হইয়। উঠে 1 ১৮। হলাদিনী সদ্ধিনী ও সন্দিৎ শ্ৰীকৃষ্ণে পূর্ণতমা কিন্তু. 
জীবে ও উহার! মণুবণে বর্তমান আছে, ইহা সুক্ষবুদ্ধি ব্যক্তিরা দেখিতে 
পান। ১৯। জীব মাত্রেরই ভগবদ্দন্ত শ্বাতন্ক্য আছে, তথাপি মঙ্গলা- 
কাজক্ষী জীবগণের শক্তি স্বভাবতঃ কৃষ্চেচ্ছার অন্থগত থাকে । ২০। 
যাহারা হিতাহিত বোধে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং ভোগরত হন, তীাহাঁরা 
চিচ্ছক্তির অনুগত না হইয়! স্বগত জীবশক্তির বলে বিচরণ করেন। 
নে গ্রপঞ্চ একবার আশ্রয় করিলে সহজে উদ্ধার পাওয়া কঠিন তাহাতে 
বর্তমান হইয়া কর্স্সমার্গে ভ্রমণ করেন। ২১ । নে জীব সকল কর্ম্মমার্গে 
ড 


amt জি পপ Fe শিপ শশী শী শস্পপিশ 


৯৮ জীকৃষ্ণসংহিতা। 


তাত্রৈব কৰ্ম্মমাৰ্গেষু ভ্ৰমৎস্ণ জন্তুযু প্ৰভুঃ । 
 পরমাত্রস্বরূপেণ বর্ততে লীলয়! স্বয়ং ॥ ২২ ॥ 
এষ! জীবেশয়োলাঁলা মায়য়! বর্ততেহুধুন! 
কঃ কর্ম্মফলংভুঙ ক্তে চাপরঃ ফলদায়ক? ॥ ২৩ ॥ 

জীবশক্তি গতা সাঁতু সন্ধিনী মন্তবরূপিণী। 

স্বর্গাদি লোকমারভ্য পারক্যং স্জতি স্বয়ং ॥ ২৪ ॥ 
কৰ্ম্ম কর্ম্মফলং ছুঃখং সুখং বা তত্র বর্ততে । 
পাঁপপুণ্যাদিকং সর্বমাশাপাশাদিকং হি যৎ ॥ ২৫॥ 
জীবশক্তি-গত1 সন্বিদাশ জ্ঞানং প্রকাশয়েৎ। 

জ্ঞানেন যেন জীবানামাত্মন্যাত্মাহি লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥ 


স্পা শীত শেপ পপ শী শিশেশশীটী শি 


ভ্রমণ করেন তাহাদের সম্বন্ধে ভগবান ল লীলাপুর্বক পরমাত্মারূপে বর্তমান 
থাঁকেন। ২২। সম্প্রতি বদ্ধজীবে, জীব ও ঈশ্বরের লীলা মায়িকরূপে 
প্রতীয়মান হয়। জীব কন্মকল ভোগ করিতেছেন এবং পরমাত্ব 
কর্মকল প্রদান করিতেছেন । ২৩। জীব প্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনী- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন সন্বরূপিণী হন, তখন স্বর্গাদি সমস্ত পরলোক 
স্বজন করেন । ২৪ | কম্ম, কনম্মকল, দুঃখ, সুখ, পাপ, পুণ্য ও সমস্ত 
আশাপাশ সেই সন্ধিনী নিশ্মাণ করেন। লিঙ্গশরীরের পারক্যধর্ম্ম 
তদ্বারাই স্থষ্ট হয়। স্বর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক ও 
ব্ন্ষলোক, এই সমস্ত লোকই জীবগতসন্ধিনীনিন্মিত। অপিচ নীচ 
ভাবাপন্ন নরকাদিও ওঁ সন্ধিনীনির্মিত বলিয়া বুঝিতে হইবে | ২৫। 
জীব প্রভাবগতা পরাশক্তি সম্বিস্তাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশজ্ঞানকে প্রকাশ 
করেন । যে জ্ঞানের দ্বারা জীবাম্মায় পরমাম্্ লক্ষিত হন। চিংপ্রভাঁব- 
গত পরাশক্তি স্ধিদ্রপা হইয়! নির্ব্িশেষাবস্থায় যে ব্ৰহ্মজ্ঞান প্রকাশ 
করেন তাহ! হইতে ঈশজ্ঞান ক্ষুদ্র ও ভিন্ন। ২৬। জী'বগত সম্থিৎ হইতে 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৯৪৯ 


বৈরাগ্যমপি জীবানাং সন্ধিদ1 সম্প্রবর্ততে । 
কদাচিন্লয়বাঞ্চাতু প্রবল! ভবতি প্রুবং ॥ ২৭ ॥ 
জীবে বাহলাদিনী শক্তিরীশভক্তিম্বরূপিণী।' 
মায়া নিষেধিকা সাতু নিরাকারপরায়ণা ॥ ২৮ ॥ 
চিচ্ছক্তিরতিভিন্নত্বাদীশভক্তি; কদাচন। 
ন প্রীতিরূপমাপ্পোতি সদা শুক্ষা স্বভাবত? ॥ ২৯ ॥ 
কৃতজ্ঞতা ভাবযুক্ত! প্রার্থনা বর্ততে হারৌ। 

ংস্থতেঃ পুষ্টিবাঞ্থ। বা! বৈরাগ্যভাবনাধুতা ॥৩০॥ 
কদাচিৎ ভাববাহুল্যাদশ্রু বা বর্ভতে দৃশোঠ | 
তথাপি ন ভবেন্তাবঃ আকৃষ্ণে চিদ্বিলাসিনি ॥ ৩১ ॥ 


জীবগণের মায়া তাচ্ছিল্যকপ বৈরাগ্যের উদয় হয় | জীব কখন কখন 
আত্মানন্বকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়। পরমাম্মীনন্দকে অপেক্ষাকৃত বৃহদ্জ্ঞ।নে 
তাহাতে আত্মলয় বাঞ্চ। করিয়া থাকেন | ২৭। জীবপ্রভাবগত পরা- 
শক্তি হলাদিনী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশভভ্তি প্রকাশ করেন । ত্র ভক্তি 
ঈশ্বরের মারিক ভাঁব নিষেধ করত ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্থাপন 
করে। ২৮। চিচ্ছক্তির রতি হইতে ঈশ ভক্তি ভিন্ন, অতর্থ 
ঈশতক্তি স্বভাঁবতঃ শুষ্ক অর্থাৎ রসহীন, ইহা প্রীতিরূপ নহে । ২৯। 
ঈশতক্তের৷। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রার্থনা করেন, তাহা কৃতজ্ঞতা- 
যুক্ত অতএব অহৈতুকী ভক্তি-নিঃস্থতা নয় । সময়ে সময়ে 
সংসারের উন্নতির আশায় পরিপূর্ণ । কখন কখন উহাতে সংসারের 
প্রতি বৈরাগ্য লক্ষিত হম্ব। ৩০। কদাচিৎ তাঁহাদের ঈশ ভক্তির 
আলোচনা কিডহ্ধ করিতে ভাববাহল্যক্রমে অশ্রুপাত হয়; তথাপি 
চিন্বিলাপী শ্রীকৃষ্ণে ভাবোদগম হয় না | ৩১। তবে কি সমস্ত বদ্ধ জীবের 


১০৩ শ্রীকষ্ণসংহিতা । 


বিভিন্নাংশগতা লীলা কৃষ্ণস্য পরমাত্মন । 
জীবাঁনাং বদ্ধভূতানাং সম্বন্ধে বিদ্যতে কিল ॥ ৩২ ॥ 
চিদ্িলানরত। যেতু চিচ্ছক্তিপালিতাঃ সদ । 

ন তেষামাতযোগেন ব্রহ্মজ্ঞানেন বা ফলং ॥ ৩৩ ॥ 
মায়া তু জড়যোনিত্বাৎ চিদ্ধন্দরপরিবর্তিনী | 
আবরণাত্বিক শক্তিরীশস্য পরিচারিকা ॥ ৩৪ ॥ 


হৃদয়ে উক্ত ঈশভক্তি ব্যতীত আর উচ্চ ভাব নাই? অবশ্য আছে, 
বিভিন্নাংশগত আ্রীকৃষ্জলীলা ধেষন বৈকুণ্ঠে সিদ্ধজীবদিগের নহিত নিত্যা- 
রূপে বর্তমান, ভদ্রপ ব্দ্ধদীবসম্বন্ধে৪ গ্রীকৃষ্ণলীলা অবশ্য বিদ্যমান 
আছে । ৩২। যাহার! ভীবশভ্তিগত হলাদিনার ক্ষু্রানন্দকে যথেষ্ট 
মনে না করিয়া এবং নিব্বিশেষাবিভাব ত্রহ্গকে অসম্পর্ণ জানিয় 
চিৎ প্রভাবগত পরাশক্তির সহিত কৃঞ্চলীলাকে উপাদেয় বোধ 
করেন, এবং তাহাতে রত হন, তীহারাই উচ্চানন্দের অধিকারী 
এবং চিচ্ছক্তিপালিত ভগবদ্দান;-মাম্মমোগ ব! ত্রহ্মক্ানে তাহাদের 
কিছু ফল নাই। এস্কলে আত্মযোগ শব্দে জীবশক্তিগত ঈশভক্তিকেই 
বুঝিতে হইবে। ব্ৰহ্মজ্ঞান শব্দে এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকোক্ত ব্ৰহ্মজ্ঞান 
বুঝায়। অতএব আত্মধোগা ও বরপ্জ্ঞানী সকল সৌভাগ্য উদয় হইলে 
'চিছ্িলাররত হয়েন। ৩৩। জীবশক্তির বিচার বমাপ্ত করিয়া! এক্ষণে 
মীয়াশক্তির বিচার করিতেছেন। 'মায়াগত সধ্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনী 
ভাব নিচয়ের ব্যাখ্যা হইতেছে । মায়াপ্রভাবগন পরাশক্তি হইতেই 
সমস্ত জড়ের উৎপত্তি, অতএব মায়াই চিথন্মের পরিবর্তকারিণী, উহ! 
আবরণাত্মিক! অর্থাৎ মোহ জননী এবং জীবশক্তিগত পরমায্মার পরি- 
চারিকা।৩৪। মারাধম্ম বিচার করিলে দেখা যায় ঘে, স্থষ্টির মধ্যে 
উহাই অধমতন্ব, যেহেতু জীবসন্বন্ধে সমস্ত অমঙ্গলই মাঁবাজনিত । মায়া 
না থাকিলে জীবের ভগবদ্ধিমুখতারূপ অধঃপতন ঘটিত না। অতএব 


[ শি ৬ 
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চিচ্ছক্তেঃপ্রতিবিন্বত্বান্মায়য়া ভিন্নতা কৃতঃ | 
প্রতিচ্ছাঁয়া ভবেন্তিন্না বস্তুনো ন কদাচন ॥ ৩৫ ॥ 
তম্মান্মায়াকৃতে বিশ্বে ঘদ্যদ্ভীতি বিশেষত? ॥ . 
তত্তদেব প্রতিচ্ছায়৷ চিচ্ছক্তে জলচক্দ্রব ॥ ৩৬ ॥ 
মায়য়া বিদ্বিতং সর্ববং প্রপঞ্চঃ শব্দ্যতে বুধৈঃ | 
জীবস্য বন্ধনে শক্তমীশস্য লীলয়! সদা ॥ ৩৭ ॥ 
বস্তনঃ শুদ্ধভাবত্বং ছায়ায়াং বর্ততে কুতঃ। 
তম্মাম্মীয়াকৃতে বিশ্বে হেয়ত্বং পরিদৃশ্যতে ॥ ৩৮ ॥ 


অনেকের মনেই এরূপ সংশয় উদর হয় যে, মায়া পারমেশ্বরী শক্তি নয় ; 
যেহেতু পরমেশ্বর সর্ধমঙ্গলময় ও অপাপবিদ্ধ, কিন্তু যাহার! ঈশ্বরকে 
সর্বকর্ত। ও সর্ধনিয়স্ত। বলিয়া জানেন, তাহারা অন্ত কোন ঈশ্বরবিরোধী- 
তন্ব স্বীকার করেন না, অতএব তাহারা ভগবচ্ছন্তির মায়াপ্রভাৰ 
বলির! ও তন্বকে বিশ্বাস করেন। চিচ্ছক্তির প্রতিবিস্ব বা প্রতিচ্ছায়। 
রূপা মায়! চিচ্ছক্তি হইতে স্বাধীন নহে। ভগবৎ স্বেচ্ছাক্রমে বিপরীত- 
ধন্ম প্রায় মার! চিচ্ছক্তির নিতান্ত অনুগত; এস্কলে বিশ্ব, প্রতিবিষ্ব, প্রতি- 
চারা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বার! পুরাতন বিশ্ব প্রতিবিষ্বূপমতবাদীর 
অর্থগ্রহণ করা উচিত নয় | ৩৫। মায়ার সত্তা বিচার করিলে স্থির কর! 
বার যে, পরাশক্তির চিত্প্রভাবগত বিশেষ নির্মিত বৈকুণ্ঠের প্রতিচ্ছায়া- 
রূপ এই বিশ্ব। জল চন্দ্রের উদাহরণ প্রতিচ্ষায়াসন্বন্ধে প্রযোজ্য পি” 
জলস্থ চন্দ্র যেমত মিথ্যা, বিশ্ব সেরূপ মিথ্যা নয়। মায়! যেরূপ পরাশক্তির 
প্রভাঁবরূপ সভ্য, তদ্রচিত বিশ্বও তদ্রপ সভ্য ।৩৬। পরিচারিকার 
কাৰ্য্য দর্শাইয়া কহিতেছেন যে, মায়াপ্রস্থুত জগৎকে পণ্ডিতের! প্রপঞ্চ 
বলেন । ঈশলীলা-ক্রমে জীবকে বন্ধন করিতে প্রপঞ্চ সমর্থ (এই 
অধ্যায়ের ২২। ২৩ শ্লোক দৃষ্টি করুন )। ৩৭। কিন্ত বস্তুর ছারাতে যেমত 
বস্তুর শুদ্ধভাব পক্ূশ হয় না, তদ্রপ মায়াকৃত বিশ্বে চিত্তত্বের উপা- 
দেয়ত্ব পরিদৃশ্ঠ হয় না, বরং তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ হেয়ত্ব দেখা যায়।৩৮। 
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সা মায়! সন্ধিনীভূত্বা দেশবুদ্ধিং তনোতিহি। 

আকৃতৌ বিস্তৃত ব্যাপ্ত প্রপঞ্চে বর্ততে জড়! ॥৩৯ ॥ 
জীবানশং মর্ত্যদেহাদৌ সর্ববাণি করণানি চ। 

তিষ্ঠন্তি পরিমেয়ানি ভৌতিকানি ভবায় হি ॥ ৪০ ॥ 


মায়া-প্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া দেশবুদ্ধিকে বিস্তার 
করেন ॥ সেই দেশবুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন। প্রপঞ্চবর্তিণী। তাহার প্রকাশ্ত- 
ধৰ্ম্ম আকৃতি ও বিস্তৃতি । চিন্তাপূর্র্বক যদি বৈকুণ্ঠ নির্ণয় কর! যাইত তাহ! 
হইলে মায়িক দেশবুদ্ধিগত আকৃতি বিস্তৃতি তাহাতে আরোপিত 
হইত, কিন্তু সর্ধযুক্তির অতীত সমাধিযোগে বৈকুঠতত্বের উপলব্ধি হওয়ায় 
মায়াগত দেশ কাল তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ চিদ্বিলাস- 
ধামরূপ বৈকুহে যে সমস্ত আকুতি বিস্তৃতি দেখা যায় সে সমস্ত চিদগত 
মঙ্গলময়, তাহারই প্রতিফলনরূপ জড়জগতের আকৃতি বিস্তৃতি সর্বদা! 
নিরানন্দমময় বলিয়া জানিতে হইবে । ৩৯। জীবের মত্্যদেহ ও করণ 
সকল ভৌতিক ও পরিমেয় এবং কর্ম্মভোগের আয়ভনন্বরূপ ও কার্ধ্য- 
করণোপযোগী, এই সমস্তই মায়াগত সন্ধিনী নির্মিত! জীববিচারে 
জীবের অথুত্ব, পরমাণুত্ব ও পরমেশ্বরের বৃহন্ব এরূপ অনেক শব্দ প্রয়োগ 
হইয়াছে, তদ্বার মায়াগত দেশবুদ্ধি তাহাতে আরোপ করিলে তত্বজ্ঞান 
ইন্থবে না। ৪০। লশ্ষি্ভীবপ্রাপ্ত-মায়াপ্রভাবগত পরাশক্তি বদ্ধজীবে 
অহংকারবুদ্ধিবপ লিঙ্গঈশরীর বিধান করেন। শুদ্ধজীবের স্বরূপটা 
স্টল ও লিঙ্গ শরীরের অতীত তত্ব, মায়াগত সন্বিৎকে অবিদ্যা বলিয়। 
শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । তন্বারা জীবের স্থল ও লিঙ্গশরীর উৎপন্ন 
হইয়াছে । শুদ্ধজীব যতকালে বৈকুগ্ঠগত থাকেন, তখন অহঙ্কাররূপ 
অবিদ্যার প্রথম গ্রন্থি তাহাতে সংলগ্ন হয় না। চিদ্ধিলাস পরিত্যাগ 
পূৰ্ব্বক শুদ্ধ জীবের স্থৈর্য্য সিদ্ধ হয় না, এজন্য যে সমাস ভগবদত্ত স্বাতন্ত্র্য 
অবলম্বন করিয়া জীবসকল ত্মানন্দে অবস্থিত হয়, তখন স্বীয় ক্ষীণতা- 
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সন্বিদ্রপ। মহামায়া! লিঙ্গরূপবিধায়িনী 
অহঙ্কারাত্মকং চিত্তং বদ্ধজীবে তনৌত্যহো ॥ ৪১ । 
সা শক্তিশ্চেতসোবুদ্ধিরিক্দ্িয়ে বোধরূপিণী |. ' 
মনস্যেব স্মৃতি; শশ্বৎ বিষয়জ্ঞানদায়িনী ॥ ৪২ ॥ 
বিষয়জ্ঞানমেবস্যাম্মীয়িকং নাত্মধন্মকং | 
প্রকৃতেগুণসংযুক্তং প্রাকৃতং কথ্যতে জনৈঃ ॥ ৪৩॥ 


বশতঃ নিরাশ্রয় হইয়া অগত্য। মায়াকে অবলম্বন করে| এবিধায় শুদ্ধ- 
জীবের বৈকুঞ্ ব্যতীত আর অবস্থান নাই। বৈকুগ্ঠগত জীব প্রভাবগত 
শক্তিকার্ধ্য হৃর্য্যের নিকট খদ্যোত আলোকের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় 
তাহার আলে চনা থাকে ন! ৷ বৈকুণ্ড ত্যাগমাত্রেই, এই লিঙ্গশরীরাশ্রয় 
ও মায়ানির্ম্িত বিশ্বধাম প্রাপ্তি সহজেই ঘটিয়া উঠে, অতএব জীব 
প্রভাবগত সর্দিনী, সন্তিৎ ও হলাদিনী যাহা বাহ! প্ৰকাশ করে সে 
সকলই বৈকুগ্াশ্রয়-পরিত্যাগ হইলেই মায়ামিশ্রিত হইয়া যায়। মায়িক 
সত্তাকে নিজসন্তা ধিবেচন। করার নাম অহংকার, তাহাতে অভিনিবে- 
শের নাম চিত্ত, তন্থার মায়িক বিষয়ের অনুশীলনের নাম মন, এবং 
তদন্ধশীলন দ্বারা উপলব্ধির নাম বিষয়জ্ঞান। মন ইন্দ্রিয়ারূঢ় 
হইয়। তৎসংযোগে ইন্দ্রিয় বৃত্তিরপ হন। ইন্ট্রিয়ের বিষয় সংযোগের 
দ্বারা বিষয়বৃত্তি অন্তরস্থ হইলে স্থৃতিশক্তির দ্বারা এ সকল সংরক্ষিত হয় '-" 
লাঘব ও গৌরবকরণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক এ সকল সংরক্ষিত বিষয়ের 
অনুশীলনপূর্ববক তাহা হইতে অন্থমান করার নাম যুক্তি, যুক্তির দ্বার! 
বিষয় ও বিষয়ান্িত জ্ঞানের সংপ্রাপ্তি।৪১। সেই মায়াগত সম্বিৎ 
চিত্তের বুদ্ধিভাঁব, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি ও মনের স্থৃতিশক্তি রচনা পৃর্র্বক 
পুর্বলিখিতমত বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন করেন। ৪২। বিষয়জ্ঞানটী সম্পূর্ণ 
মায়িক, _আত্মধন্্ববিশিষ্ট নয়! প্রকৃতির গুণসংযুক্ত থাকায় তাহাকে 
প্রাকৃতজ্ঞান বলে। ৪$। মায়াগত হলাদিনী ভাবই বিষয় রাগরপে প্রতীয়- 
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স। মায়াহলাদিনী প্রীতি্বিষয়েযু ভবেৎ .কিল। 
কর্ম্মানন্দস্বরূপা সা ভুক্তিভাবপ্রদায়িনী ॥ ৪৪ ॥ 
বজ্জেশভজনং শশ্বভৎপ্রীতিকারকং ভবেৎ 
ত্রিবৰ্গবিষয়োধৰ্ম্মো লক্ষিতস্তত্র কর্ষ্মিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ 


ইতি শকৃষ্জসংহিতায়।ং ভগবচ্ছক্তিবর্ণনং 
নাম দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 
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মান হয়। গর রাগ কম্মানন্দন্বরূপ হইয়। ভুক্তিভাবকে বিস্তার করে। 
বিষয়রাগ হইতেই সংসারের প্রতি আসক্তি এবং সংসারের উন্নতি চেষ্টা 
ও ভোগবাঞ্ছ। স্বভাবতঃ উদিত হয়| সংসারযাত্রা উত্তমরূপে নির্বাহের 
জন্য সংসারীদিগের স্বভাব অন্থবারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্ররূপ 
চতুর্বর্ণ এবং অবস্থান্থনারে গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্যাসী রূপ 
চত্ুরাশ্রম ব্যবস্থাপিত হয়| কর্ম্ম সকলের আবশ্যকতা বিচারে নিত্য 
ও নৈমিত্তিক উপাধি কল্পিত হয়। জীব সব্ধিনীক্ৃত পরলোক সকল 
(২৪-২৫ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখুন) এ সকল কর্মফলের সহিত 

যোজিত হইয়া কম্মাদিগের আশা ও ভয়ের বিষয় হইয়া পড়ে । 
এন্থলে বক্তব্য এই যে, জীব প্রভাবগভ সম্বিৎ ও হলাদিনী, মায়াগত 
সন্বিং ও হলাদিনী কক আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াও সময়ে সময়ে বৈরাগা 
»হিক্সাজ্বজ্ঞজনকে উদ্ভাবন করে, কিন্তু চিদ্িলাসের আবির্ভাবপ্না হওয়ায় 
তাহারা অবশেষে মায়াকভূক পরাজিত হইয়া পড়ে । ৪৪। পরমাত্ম। 
এস্থলে যজ্ঞেশ্বররূপে প্রতিভাত হন । সমস্ত কর্মের দ্বারা সংসারিলেক 
তাহার প্রীতিকাম হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞদ্বারা ভজনা করেন। এই ধর্ম্মের 
নাম ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ফলজনক । ইহাতে মোক্ষ অর্থাৎ 
স্বরূপাবস্থিতির সম্ভ।বন। নাই ।৪৫। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় ভগবস্তক্তিবর্ণননাম। 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল । শ্রীরুষ্ণ এতদ্বারা প্রীত হউন। * * * 


তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


৮০৮৯ ৩পরতিকি সপন 


ভগবচ্ছক্তিকার্য্যেষু ব্রিবিধেষু স্বশক্তিমান্। 
বিলসন্‌ বর্ততে কৃষ্ণশ্চিজ্জীবমায়িকেযুচ ॥ ১॥ 
চিৎকার্য্যেষু স্বয়ং কৃষ্ণো জীবেতু পরমাত্মকঃ | 
জড়ে যজ্ঞেশ্বরঃ পুজ্যঃ সর্ববকর্ম্মফলপ্রদঃ ৷ ২॥ 
সর্ববাংশী সর্ধবরূপীচ সর্ববাবতারবীজকঃ | 

কৃষ্চস্ত ভগবান্‌ সাক্ষান্ন তস্মাৎ পরএব হি॥ ৩॥ 


বেদাস্ত হইতে অদ্বৈতবাদ ও সাংখ্য হইতে প্ৰকৃতিবাদ, এই ছুইটা তর্ক 
বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে । অদ্বৈতবাদটী পুনরায় বিবর্তবাদ 
ও মায়াবাদ রূপে দ্বিবিধ হইয়াছে । ওঁ সকল মতবাঁদীর!, কেহ জগৎকে 
ব্রহ্ম পরিণাম, কেহ জগংকে মিথ্যা, কেহ জগতকে অনাদি প্রকৃতি প্রস্থত 
বলিয়। স্থাপন করিবার ধত্ব পাইয়াছেন। কিন্তু সারগ্রাহীগণ বলেন যে, 
ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত কাধ্যকারণ হইতে ভিন্ন, অথচ নিজ অচিন্ত্য শত্তি- 
দ্বারা শক্তির ত্রিবিধকাধ্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, দৈব ও মায়িক কার্যে বিলাস- 
বান ও বিরাজমান আছেন। ১। চিৎকার্ধ্য সকলে কৃষ্ণ স্বয়ং, জীবকীব্যৈ 
পরমাস্মারূপে এবং জড়ঙ্গগতে যজ্ঞেশ্বরস্বরূপে পূজ্য হয়েন| সমস্ত 
কর্মের ফলদ।তাই তিনি । ২1 চিদংশরূপে যে সকল স্বরূপ বর্তমান হন 
এবং ভিন্নাংশরূপে যে সকল জীবনিচর স্থষ্ট হইয়াছে, সে সকলই কৃষ্ণ- 
শক্তির পরিণতি, অতএব কৃষ্ণই সর্ধাংশী। তাহার শক্তি ব্যতীত 
কাহারও প্রকাশ নাই, অতএব তিনি সর্বরূপী।| সমস্ত ভগবদাবির্ভাবই 
তাহা হইতে, অতএব কতনি সর্ধাবতাঁরবীজ। শ্ীকষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান । 
তাহা অপেক্ষ। পরতন আর নাই। ৩। সেই কৃষ্ণ অচিস্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও 


করুণাময় । স্বাতস্ত্যাবলন্বন করত যে সকল জীবের! মায়াবদ্ধ হইয়াছে 
ঢ় 


১০৬ শ্রুকষ্ণসংহিতা । 


অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; স কৃষ্ণঃ করুণাময়? | 
মায়াবদ্ধস্ত জীবন্ত ক্ষেমায় যত্ববান্‌ সদা ৷ ৪॥ 
যদ্যষ্ভীবগতো জীবস্তত্তন্তাবগতো হরিঃ। 
অবতীর্ণ? স্বশত্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥ ৫॥ 
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কৃৰ্ম্মরূপকঃ। 
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্‌ হরিঃ ॥ ৬॥ 
নৃসিংহো মধ্যভীবোহি বামনঃ ক্ষুদ্ৰমানবে। 
ভার্গবোহসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা ॥ ৭ ॥ 
সর্বববিজ্ঞানসম্পনে কৃষ্চস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং। 
তক্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কন্কিরেব চ॥ ৮॥ 
অবতার হরের্ভাবাঃ ক্রমোদ্ধগতিমদ্ধূদি । 

ন তেষাং জন্মকন্মীদৌ প্রপঞ্চে! বর্ততে কচি ॥ ৯॥ 


তাহাদের মঙ্গলনাধনে তিনি সর্বদ] যত্রবান্‌ 1 ৪ | মায়াবদ্ধ জীব যে যে 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া বে যে স্বরূপ পাইতেছেন, ্রীরুষ্ণও তাহার প্রাপ্তভাব 
শ্বীকার করত নিঞ্জ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। ৫। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগ- 
“য্বাঙ্দ “তখন মত্স্যাবতার । মৎস্য নির্দও্ড, নির্দগুত। ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবন্থ! 
হইলে কৃর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার 
হন।৬। নরপশু ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্রমানবে বামনা- 
বতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। ৭ । মান- 
বের সর্ধবিজ্ঞানসম্পর্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবিভূতি হন। 
মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবস্তাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কন্কি, এইরূপ 
প্রসিদ্ধ আছে ।৮। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবস্তাবের 
উদয়, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের 
উৎপত্তি ও কাৰ্য্য সকলে প্রীপঞ্চিকত্ব নাই। ৯। খষিরা জীবগণের 


ক্র 


তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ১৯৭ 


জীবানাং ক্রমভাঁবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ | 
কালোবিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা খষিভিঃ পৃথক্‌ ॥ ১০ ॥ 
তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি ষঃ। 
সএব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারে! হরে? কিল ॥ ১১ ॥ 
কেনচিস্তজ্যতে কাঁলশ্চতুর্বিবংশতিধা! বিদা। 
অক্টীদশ বিভাগে বা চাবতারবিভাগশহ ॥ ১২ ॥ 
মায়য়া রমণং তুচ্ছং কৃষ্ণস্য চিৎস্বরূপিণঃ | 

জীবস্য তত্ববিজ্ঞানে রমণং তস্য সম্মতং ॥ ১৩॥ 
ছাঁয়ায়াঃ সূর্য্যসস্তোগে! যথা ন ঘটতে কচিৎ । 
মায়ায়া? কৃষ্ণলস্তোগস্তথী ন স্যাৎ কদাচন ॥ ১৪ ॥ 


উন্নতির ইতিহাঁন আলোচন! করত এ্রতিহাঁসিক কালকে দশ ভাগে 
বিভাগ করিয়াছেন । . যে যে সময়ে একটা একটী অবস্থাস্তর লক্ষণ, রূঢ়- 
রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়! 
বর্ণন করিয়াছেন । ১০। ১১। কোন কোন পণ্ডিতের! কালকে চব্বিশ- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,_কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়। তৎসংখ্যক 
অবতার নিরূপণ করিয়াছেন । ১২। কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর 
সর্বশক্তিমান» অতএব অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে মায়িক দেহ ধাররস্কপত 
সময়ে সময়ে অবতার হইতে পারেন। অতএব অবতার সকলকে 
ধঁতিহাসিক সত্ব বলিতে পারা যাঁয়। সারগ্রাহী বৈষ্ণবমতে ইহা নিতান্ত 
অযুক্ত, চিৎস্বরূপ শ্রক্কষ্চের মায়ারমণ অর্থাৎ মায়িক শরীর গ্রহণ ও 
তন্ীরা মায়িক কাৰ্য্য সম্পাদন নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু ইহ] তাহা'র পক্ষে 
তুচ্ছ ও হেয়। তবে চিৎকণস্বরূপ জীবের তত্ববিজ্ঞানবিভাগে তাহার 
আবির্ভাব ও লীলা, সাধুদিগের ও কৃষ্ণের সম্মত। ১৩। যেরূপ ছায়ার 
সহিত স্ৃর্যেব সম্ভোগ হয় না, তদ্রপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ 
নাই। ১৪। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত 


Lae od 


১৪০৮ ভ্রীরুষঞ্চসংহিতা । 


মায়াত্রিতস্য জীবস্য হৃদয়ে কৃষ্ণভাবন। | 

কেবলং কৃপয়! তস্য নান্যথ! হি কদাচন ॥ ১৫॥ 
শ্রীকুষ্ণচরিতং সাক্ষাৎ সমাধি দর্শিতং কিল। 

ন তত্র কল্পনা মিথ্যা নেতিহাসো জড়াত্রিতঃ ॥ ১৬॥ 
বয়ন্ত চরিতং তস্য বর্ণয়ামো সমাসতঃ। 

তত্ততঃ কৃপয়া কষ্ণচৈতন্যস্য মহাঁত্বনঃ ॥ ১৭ ॥ 
সর্ববষামবতারাণামর্ধোবোধ্যোষথা ময় । 

কেবলং কৃষ্ণতত্বস্য চার্ধেবিজ্ঞাপিতৌহধুনা ॥ ১৮॥ 


জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত হুরহ। কেবল কৃষ্ণরুপা বশতই 
সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষার্কাঁর জীবের পক্ষে স্থলভ হইয়াছে । ১৫ | 
নির্মল কৃষ্ণচরিত্র ব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃশ্ঠ হই- 
রাছে। জড়াশ্রিত মানবচরিত্রের ন্যায় উহ! এঁতিহাঁসিক নয় অর্থাৎ 
কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেদ্যরূপে লক্ষিত হয় নাই | অথবা নর- 
চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা! সংযোগপূর্বক উহা কল্পিত হয় 
নাই। ১৬। আমর! কৃষ্ণচরিত্রটা, শ্রাক্ষ্জচৈতন্যের কৃপাঁবলে তত্ব-বিচার 
পূর্বক সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিব । ১৭॥ সম্প্রতি এই গ্রন্থে যেরূপ কৃষ্ণ- 
তত্বের তাৎপর্য বিজ্ঞাপিত হইবে, অন্যান্য অবতার সকলের অর্থও 
তদ্রপ বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল 
অর্বতীরের বীজস্বরূপ মূল তত্ব, তিনি জীবশক্তিগত পরমাত্মা 
রূপে জীবাত্মার সহিত নিয়ত ক্রীড়া করেন । জীবাস্বা কর্ধমার্গে 
ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় 
পরমাত্মা তত্তন্তাবগত হইয়া জীবের বিজ্ঞানবিভাগে লীল! করেন। 
কিন্ত যে পধ্যস্ত চিদ্বিলাসরতি জীবের হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত 
শ্রীকষ্ণের স্বকীয়াবির্ভাব হয় না | অতএব অন্য সকল অবতার 
পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে নিঃস্থত হয়, কিন্ত উকুষ্তত্ব এ পরম- 
পুরুষের বীজন্বরূপ । (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২২৩ শ্লোক দৃষ্টি 
করুন) । ১৮। সারসম্পন্ন বৈষ্ণব সকল আমার বাক্যমল পরি" 


তৃতীয়োধধ্যায়ঃ। ১০৯ 


বৈষ্ণবাঃ মারসম্পন্নাস্তযক্ত1 বাক্যমলং মম। 
গৃহুন্ত সারসম্প্তিং শ্রীকষ্ণচরিতং মুদা! ॥ ১৯। 
বয়ন্ত বহুযত্বেন ন শক্ত! দেশকালতঃ। 

সমুদ্র্ডং মনীষাং নঃ প্রপঞ্চগীড়িতা যতঃ॥ ২০॥ 
তথাপি গৌরচন্্রস্য কৃপাবারিনিষেবণাৎ । 
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে কৃষ্ণরলাতাবো! নিবর্ভতীং ॥ ২১॥ 


ইতি শ্রীকৃষ্ণমংহিতাঁয়াং অবতারলীলাবর্ণনং নাম 
ভূতীয়োধ্যায়ঃ | 


ত্যাগ পূর্বক সর্ধজীবের সারমন্পত্তি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পরমাননে গ্রহণ 
করুন | ১৯। কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন সম্বন্ধে আমরা অনেক বড় করিয়াও 
দেশবুদ্ধি ও কানবুদ্ধি হইতে আমাদের বুদ্ধিশক্তিকে উদ্ধত করিতে 
পারিলাম না, যেহেতু এ পর্যন্ত প্রপঞ্চপীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারি- 
নাই | ২০। তথাপি আমাদের সারগ্রাহী পথদর্শক শচীকুমার 
প্রীগৌরচন্ত্রের কৃপাবারি মেবন করিয়া আমরা যাহ! কিছু বর্ণন 
করিলাম, তাহা সর্বজীবের হৃদয়ে প্রবেশ করত গ্রীবৃষ্ণরসাভাব 
নিবৃত্ত করুক অর্থাৎ সকলেই কৃষ্ণরসাস্বাদন করুন | ২১। শ্রীন- 
মংহিতাঁয় অবতারলীগীবর্ণননামা৷ তৃতীয় অধ্যায়। প্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত 
হউন। ~~ £ 


চতৃথোহ্ধ্যায়ঃ 
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যদ! হি জীববিজ্ঞানং পূর্ণমাসীম্মহীতলে । 
ক্রমোদ্ধগতিরীত্যাচ দ্বাপরে ভারতে কিল ॥ ১ 
তদা সত্বং বিশুদ্ধং যদ্বস্থদ্েব ইতীরিতঃ | 
্রহ্ধজ্ঞানবিভাগে হি মথুরায়ামজায়ত ॥ ২॥ 


কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী এই ছুই প্রকার মানব শ্রীকুষ্ণচতত্বের 
অধিকারী হয়েন। মধ্যমাধিকারীগণ এতত্বত্বে সংশয়বশতঃ অবস্থিত 
হইতে পারেন না। তাহার! হয় নির্কিশেষ ব্রহ্মবাদী, নতুবা ঈশোপা- 
সকবপে পরিচিত হইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে তত্ববিৎ সাধুসঙ্গ 
হইলে তীাহীরাও উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সমাধিলদ্ধ কৃষ্ণচরিত্রের 
মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারেন। উত্তমাধিকার যদিও কৃৃষ্ণকৃপাক্রমে 
জীবচৈতন্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, তথাপি মায়াগত সম্বিৎ কর্তৃক 
উৎপন্ন যুক্তিযন্ত্রের প্রতি অধিকতর বিশ্বাস করত মানবগণ প্রায়ই 
_সহজ সমাধিকে কুসংস্কার বলিয়া তাচ্ছল্য করেন। এতদ্বেতুক 
তাহারা সশ্রদ্ধ হইলে প্রথমে স্বভাবতঃ কোমলশ্রদ্ধ ও পরে সাধুসঙ্গ 
সাধূপদেশ ও ক্রমালোচন৷ প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া থাকেন। 
তাহার! প্রথমতঃ সংশয়াপন্ন হইলে হয় তক্ক'সমুদ্ব উত্তীর্ণ হইয়! সৌভাগা- 
ক্রমে উত্তমাধিকারী হন, নতুবা ভগত্ত্তত্ব হইতে অধিকতর বিমুখ হইয়! 
মোক্ষতত্ব হইতে দূরে পড়েন। অতএব নশ্রদ্ধ আলোচনা করিতে 
করিতে মানবগণের বিজ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, সেই দ্বাপরাস্ত- 
কালে মহাপুণ্ভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞানবিভাগন্দপ মথুরায়, বিশুদ্ধ 
সত্ব স্বরূপ বন্থদেব জন্মগ্রহণ করিলেন । ১। ২। সাত্বতদিগেব 
ংশসম্ভৃত বসুদেব নাস্তিকযরূপ কংনের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে 


চতুর্থোইধ্যায়ঃ । ১১১ 


সাত্বতাং রংশসম্ভুতো বস্দেবো মনোময়ীং | 
দেবকীমগ্রহী কংস-নাস্তিক্য-ভগিনীং সতীং ॥ ৩ ॥ 
ভগবন্ভীবসম্ভৃতেঃ শঙ্কয়া ভোজপাংশুলঃ । 
অরুন্ধদ্দম্পতী তত্র কারাগারে হ্থছন্মদঃ ॥ ৪ ॥ 
যশোকীর্ভ্যাদয়ঃ পুক্রাঃ ষড়াসন্‌ ক্রমশস্তয়োঃ | 
তে সৰ্ব্বে নিহত। বাল্যে কংসেনেশবিরোধিনা ॥ ৫॥ 
জীবতত্বং বিশুদ্ধং যন্তগবদ্দাস্যভূষণং । 
তদেব ভগবান্‌ রামঃ সপ্তমে সমজায়ত ॥ ৬ ॥ 
জ্ঞানী শ্রয়ময়ে চিত্তে শুদ্ধজীবঃ প্রবর্ততে । 

ংসস্য কাধ্যমাশঙ্ক্য স যাতি ব্রজমন্দিরং ॥ ৭ ॥ 
তথা শ্রদ্ধাময়ে চিত্তে রোহিণ্যাঁঞ্চ বিশত্যসৌ | 
দেবকী-গর্তনাশস্ত জ্ঞাপিতশ্চাভবভদ! ॥ ৮ ॥ 


বিবাহ করিলেন । ৩। ভোজাধম কংস এ দম্পতী হইতে ভগবস্ভাবের 
উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্থতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ 
করিলেন । যছুবংশের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন এবং ভোজ- 
বংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্িরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয়।৪। 
সেই দম্পতীর যশ, কীর্তি প্রভৃতি ছয়টা পুত্র ক্রমশঃ উৎপর হয় কিন্তু 
ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে ।৫। ভগবদ্দাস্য- 
ভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ব বলদেব তাহাদের সপ্তম পুত্র ।৬। জ্ঞানাশ্রয়ময় 
চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীবতত্বের প্রথমোদয়, কিন্ত মাতুল কংসের 
দৌরাত্ম্যকার্ধ্য আশঙ্কা করিয়া! সেই তত্ব ব্রজমন্দিরে গমন করিলেন । ৭। 
তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়! শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্তে 
প্রবেশ করিলেন ; 'এদিগে দেবকীর গর্তনাশ বিজ্ঞাপিত হইল । ৮। শুদ্ধ 
জীবভাব আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভগবগ্ভাব জীবহৃদয়ে উদিত 
হয়। অতএব সাক্ষাৎ প্রশ্ব্য্যনামা নারায়ণ স্বকপে স্বয়ং ভগবান অষ্টম 


১১২ শ্কৃষ্খসংহিতা। 


অস্টমে ভগবান্‌ সাক্ষাদৈশ্বধ্যাখ্যাং দধতনুং। 
প্রাছুরাসীনম্মহীবীর্য্যঃ কংসধ্বংস-চিকীর্যয়! ॥ ৯॥ 
ব্রজতূমিং তদানীতঃ স্বরূপেণাভবদ্ধরিঃ | 

সন্ধিনী নিৰ্শ্মিতা সাতু বিশ্বাসো ভিভিরেবচ ॥ ১০ ॥ 
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং তত্র দৃশ্যং ভবে কদা। 
তত্রৈব নন্দগোপঃ স্যাদানন্দ ইব মৃর্তিমান্‌ ॥ ১১ ॥ 
উল্লাসরূপিণী তস্য যশোদা সহধর্শ্মিণী। 
অজীজনন্মহামায়াং যাং শৌরিনীতবান্‌ ব্রজাঁৎ ॥ ১২ 
ক্রমশো বর্ধতে কৃষ্ণঃ রামেণ সহ গোকুলে । 
বিশুদ্ধপ্রেমসুর্্যস্য প্রশাস্তকরসংকুলে ॥ ১৩ ॥ 


পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাস্তিক্যনাঁশরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়। 
মহাবীর্ধ্য ভগবান্‌ প্রাছর্ভত হইলেন। ৯। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নি্ন্মিত 
ব্রজ-ভূমিতে ভগবান্‌ স্বম্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বর্ূপে নীত হুইলেন। 
সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস, ইহার তাৎ্পধ্য এই যে জীবের যুক্তি- 
বিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ওঁ ভূমি থাকে না, কিন্ত বিশ্বাসবিভাঁগেই 
তাহার অবস্থান হয়। ১০ | জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না, 
আনন্দ্মুত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী, এতত্ন্বে জাতির উচ্চত্ব ব! নীচত্ব 
বিচার নাই, এই জন্যই আনন্দমুত্তিকে গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ ও অনৈষ্বর্ধ্যাত্মবক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত 
হয়। ১১। উল্লাসরূপিণী নন্দপত্রী যশোদ!, যে অপকৃষ্ণ তত্বমায়াকে প্রসব 
করেন তাহ! ব্রজ হইতে বস্থদেবকর্তক নীত হইল। পরাঁনন্দধাম- 
চিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্ধ্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে 
দূরীকৃত হইল । ১২। বিশুদ্ধপ্রেম-স্্য্যকিরণসমূহ-পরিপুরিত গোকুলে 
গুদ্ধশীবতত্বর্ূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবন্তত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি হইতে 
লাগিলেন ১৩। নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় 
বালঘাতিনী পুতনাকে ব্ৰজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃঙ্নেহ ছলন| করিয়া 
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প্রেরিতা পুতন। তত্র কংসেন বালঘাতিনী । 
মাতৃব্যাজস্বরূপা সা মমার কৃষ্ণতেজসা ॥ ১৪ ॥ 
তর্করূপস্তণাবর্তঃ কৃষ্ণভাবাম্মমার হ। 
ভারবাহি স্বরূপং তু বভঞ্জ শকটং হরি? ॥ ১৫॥ 
আননাভ্যন্তরে কৃষ্ণে! মাত্র প্রদর্শয়ন্‌ জগৎ । 
অদর্শয়দবিদ্যাং হি চিচ্ছক্তিরতিপোৌধিকাং ॥ ১৬॥ 
দৃষ্টাচ বালচাপল্যং গোপী সুল্লাসরূপিণী 
বন্ধনায় মনশ্চক্তে রজ্জ্বা কৃষ্ণস্য সা বৃথা ॥ ১৭ ॥ 
ন যস্য পরিমাণং বৈ তস্যৈব বন্ধনং কিল। 
কেবলং প্রেমসূত্রেণ চকার নন্দগেহিনী ॥ ১৮।॥ 
বালক্রীড়াপ্রসঙ্গেন কৃষ্স্য বন্ধছেদনং। 
অভবদাক্ষভাবান্ত, নিমেষাদ্দেবপুত্রয়োঃ ॥ ১৯ ॥ 


পুতনা কৃষ্ণকে স্তন্যদান করির। কৃষ্ণতেজে নিহত হইল। ১৪। ভগবস্ভা- 
বের প্রভাবে তরকরূপ তৃণাবর্ত প্রাণত্যাগ করিল। ভারবাহিত্বরূপ 
শকট ভগবৎকর্তৃক ভগ্ন হইল। ১৫ | মুখব্যাদান করিয়! শ্রীকৃষ্ণ জননীকে 
মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতিপোষিকা 
অবিদ্য। দ্বার! মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণেশ্বর্য্য মানিলেন ন!। চিদ্বিলাসগত ৩ ক্ত- 
গণ ভগবন্সাধূর্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন, বে এশর্য্য সত্বেও তাহ! তাহা- 
দের নিকট প্রতীত হর না। এ অবিদ্যা, মায়াভাবগত। নয় । ১৬। 
কৃষ্ণের বাঁল্যচাপল্য (চিত্তনবনীত চৌধ্য) দেখিয়া উল্লাসব্ধপিণী যশোদ। 
রজ্জদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্র পাইলেন । ১৭। 
বাহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাহাকে কেবল প্রেমহ্ত্রের দ্বার! 
যশোদা বন্ধন কত্রিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্।র। তাহার বন্ধন 
সিদ্ধ হয় না ।১৮। শ্রীকৃষ্ণেন বাললীলাক্রমে দেবপুক্রদ্বয়ের 
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অনেন দর্শিতং সাঁধুসঙ্গস্য ফলমুত্তমং |. 

দেবোপি জড়তাং যাতি কুকন্মনিরতো! যদি ॥ ২০ ॥ 
বৎসানাঁং চারণে কৃষ্ণঃ সখিভির্ধাতি কাননং। 

তথা বৎসাস্থরং হন্তি বালদোষমঘং ভূশং ॥ ২১ ॥ 
তদা তু ধৰ্ম্মকাপট্যস্বরূপো বকরূপধূক। 

কৃষ্ণেণ শুদ্ধবুদ্ধেন নিহত? কংসপালিতঃ ॥ ২২ ॥ 
অঘোপি মন্দিতঃ সর্পো নুশংসত্বস্বরূপকঃ । 
যমুনাঁপুলিনে কৃষ্ণে বুভুজে সখিভিজ্তদা ॥ ২৩ ॥ 
গোপালবালকান্‌ বৎসান্‌ চোরয়িত্বা চতুন্মু খঃ । 
কৃষ্চস্য মায়য়া মুগ্ধো বভূব জগতাং বিধি? ॥ ২৪ ॥ 
অনেন দর্শিতা কৃষ্ণমীধুধ্যে প্রভুতাহমলা | 

ন কৃষ্ণে বিধিবাধ্যোহি প্রেয়ান্‌ কৃষ্ণঃ স্বতশ্চিতাং ॥ ২৫॥ 


মোক্ষ আখ্যায়িকা দ্বার! ছুইটী তত্ব অবগত হওয়া গেল, অর্থাৎ সাধু 
সঙ্গে ক্ষণমাত্রেই জীবের বন্ধ মোক্ষ হয়। এবং অসাধু-সঙ্গে দেবতারাও 
কুকর্মবশ হইয়া জড়ত! প্রাপ্ত হন ৷ ২০। সখাদিগের সহিত বালরূপী 
কৃষ্ণ গোবৎস চাঁরণার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত 
অবিদ্যামুগ্ধ শুদ্ধ জীব সকল নিষ্টাক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়। শ্রীকৃষ্ণের 
তব্বাধীন হন । তথায় অর্থাৎ গোচারণস্থলে বালদোঁষরূপ বতৎসালুর 
বধ হয ।২১। কংসপালিত ধন্মকাঁপট্যরূপ বকানুর, শুদ্ধবুদ্ধ কৃষ্ণ কর্তৃক 
নিহত হন। ২২। নৃশংসত্ব স্বরূপ অঘনাম। সর্প মদ্দিত হইল। তদন্তে 
ভগবান সরলতারূপ একত্র পুলিনভোজন আরম্ভ করিলেন । ২৩ ] 
ইন্যবসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্কেদবন্তা চতুম্ম্খ, কৃষ্ণের 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎস সকল চুরি করিলেন । ২৪। 
এই আখ্যারিক। দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্যে সম্পূর্ণ প্রভৃতা প্রদর্শিত 
হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্ধিধাতার উপর পুর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। 
চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাও জানা 
গেল । ২৫। ব্ৰহ্ম গোবৎস সকল ও গোপবালক সকল হরণ করিলে 
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চিদচিদ্িশ্বাশেপি কৃষ্শ্বর্য্যং ন কুগিতং 

ন কোপি কৃষ্ণসামর্থ্য-সমুদ্রলঙ্ঘনে ক্ষমঃ ॥ ২৬ ॥ 
স্থুলবুদ্ধিস্বরূপোয়ং গর্দভো ধেনুকান্ত্রঃ | 
নক্টোভূদ্বলদেবেন শুদ্বজীবেন দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৭ ॥ 
ক্রুরাত্মা কাঁলীয়ঃ সর্পঃ সলিলং চিদ্রবাত্বকং | 

সন্দুষ্য যাঁমুনং পাপো হরিণ। লাঞ্চিতো গতঠ ॥ ২৮ ॥ 
পরস্পরবিবাদাত্মা দাবানলে! ভয়ংকর? । 

ভক্ষিতো হরিণ! সাক্ষাদ্ব জধামশুভার্থিনা ॥ ২৯ ॥ 
প্রলম্বে! জীবচৌরস্ত শুদ্ধেন শৌরিণাহতঃ । 

কংসেন প্রেরিতো দুষ্টঃ প্রচ্ছন্নো বৌদ্ধরূপধূক্‌ ॥ ৩০ ॥ 


ইতি শ্রীক্কষ্ণসংহিতায়াং ক্ুষ্ণলীলাবর্ণনং 
নাম চতৃর্ধোধ্যায়ঃ| 


ভগবান অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে 
লাগিলেন। এতদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত 
বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ষেশ্বর্ধ্য কখনই কুষ্টিত হয় না। যিনি যত দূরই 
সমর্থ হউন শ্্রীকুষ্ণসামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না । ২৬। 
স্থলবুদ্ধি স্বরূপ গর্দভরূপী ধেন্ুকান্থর, শুদ্ধজীব বলদেব কর্ণক হত 
হয়। ৯৭। ক্রুরতা স্বরূপ কালীয় সর্প চিদ্রবাত্মক যমুনাজল দূষিত করিলে 
ভগবান্‌ তাহাকে লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করিলেন। ২₹৮। পরম্পর 
বৈষ্ণবসন্প্রদায়-বিবাদরূপ ভয়ঙ্কর দাবানল ব্রজধাম রক্ষার্থে ভগবান্‌ 
ভক্ষণ করিলেন। ২৯। নাস্তিক্যবপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত 
মায়াবাদ স্বরূপ জীব-চৌর দুষ্ট প্রলম্বান্্র শুদ্ধ বলদেব কর্তৃক নিহত 
হইল। ৩০| শ্রীরুঞ্চসংহিতায় কৃষ্ণলীলাবৰ্ণননামা চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 
শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্ৰীত হউন । 
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প্রীতিপ্রার্ট্সমারস্তে গোপ্যোভাবাত্মিকাস্তদ!। 
কৃষ্ণস্য গুণগানেতু প্রমত্তাস্তা হরিপ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণবেণুগীতেন ব্যাকুলাস্তা সমার্চয়ন্‌। 
যোগমায়াং মহাদেবীং কুঞ্ণলীভেচ্ছয়া ব্রজে ॥ ২ ॥ 
যেষাং তু কৃষ্ণদাস্যেচ্ছ৷া বর্ততে বলবভ্তরা । 
গোঁপনীয়ং ন তেষাং হি স্বস্মিন্‌ বান্যত্র কিঞ্চন ॥ ৩॥ 
এতদৈ শিক্ষয়ন্‌ কৃষ্ণে! বস্ত্রাণি ব্যহরন্‌ প্রভু? । 
দদর্শানারৃতং চিত্তং রতিস্থানমনাময়ং ॥ ৪ ॥ 

মধুর রসন্থ দ্রবতার আধিক্য প্রযুক্ত তদগত প্রীতিকে প্রাবৃটকালের 
সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল, যে প্রীতিবর্ষ উপস্থিত হইলে ভাব1- 
ত্মিক৷ হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণগানে প্রমত্তা হইলেন । ১। শ্রীকৃষ্ণের 
বংশীগীতে ব্যাকুল! হইয়৷ গোপীগণ কুষ্ণজলাভেচ্ছায় ব্রজধাঁমে যোগমায়! 
মহাদেবীর অর্চনা করিলেন । বৈকুতত্বের মায়িক জগৎস্থিত জীবের 
, চিদ্ধিভাগে আবির্ভাবের নাম ব্রজ। ব্রজ শব্দ গমনার্থ সুচক | মায়িক 
জগতে আত্মার মায় ত্যাগপুর্বক উর্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক 
বস্তুর আন্ুকুল্য আশ্রয় পূর্বক তনির্দেশ্ত অনির্বচনীয় তন্বের অন্বেষণ 
করাই কর্তব্য । এতন্সিবন্ধন গোপীক। ভাবপ্রাপ্জীবদিগের মহাদেবী 
যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিদ্যারপ অবস্থার আশ্রয় পূর্বক 
বৈকুগ্ঠলীলা'র সাহচর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ২। যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণ- 
দাঁস্যেচ্ছ! অত্যন্ত বলবান তাহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় 
নাই ! এই তত্বভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গোপীদিগের 
বস্ত্র হরণ করিলেন | শুদ্ধ সত্বগত চিত্তই ভগবদ্রতির অনাময় স্থান। 
তাহার আচ্ছাদন দুর করত প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন। ৩। ৪। 
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ব্রাহ্মণাংশ্চ জগন্নাথো যজ্জান্নং সমযাঁচিত। 

ত্ৰাহ্মণা ন দছুর্ডক্তং বর্ণাভিমানিনোযতঃ ॥ ৫ ॥ 
বেদবাদরতাবিপ্রাঃ কর্ম্মজ্ঞানপরায়ণাঃ। . 
বিধীনাং বাহকাঃ শশ্বৎ কথং কুষ্ণরতা হি তে ॥ ৬ ॥ 
তেষাং স্রিয়স্তদাগত্য আকৃষ্ণসনিধিং বনে । 
অকুর্বন্নাত্মদীনং বৈ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৭ ॥ 


গোচারণ করিতে করিতে মথুরার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক 
ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাক্া করিলেন । জাত্যভিমানবশতঃ 
এ ব্রাঙ্গণেরা যজ্ঞাদি কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে অন্ন দিলেন 
না। ৫। ইহার হেতু এই যে, বর্ণদ্বিগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের! সর্বদাই বেদ- 
বাদরত, যেহেতু তাহারা বেদের স্ুন্ম তাৎপৰ্য্য বোধ করিতে ন! 
পারিয়া সামান্য কর্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বনপুর্র্বক হয় কর্মজড় হইয়! 
পড়ে, নয় আগ্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়। নির্ব্বিশেষ চিন্তায় মগ্র হয়| তাহার! 
শাস্ত্র ও পূর্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধিনিষেধের বাহক 
হইর। পড়ে। সেই সকল অর্থ শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্রতি 
তাহ! তাহার! বুঝিতে সক্ষম হয় না| অতএব তাহার! কি প্রকারে 
কৃষ্খসেবক হইতে পারে । এতদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, 
সকল ব্রাঙ্গণেরাই এইরূপ কন্মজড় বা ভ্ঞানপর। অনেক £₹্কুল- 
জাত মহাপুরুষগণ ভগবস্তক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব 
এ শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণের! 
কৃষ্ণবিমুখ, কিন্ত সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও, সর্বপুজ্য । ৬। ভার- 
বাহী ব্রাঙ্মণগণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অন্গত লোকেরা বনে 
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করত পরমাস্ম! কৃষ্ণের মাধুর্য্যবশ হইয়া তাহাকে 
আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব। ৭। 
এই আখ্যায়িক! দ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ব নির্দিষ্ট হইল । 
প্রীকষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই, বরং 


১১৮ এীকৃষ্ণসংহিতা । 


এতেন দর্শিতং তত্তবং জীবানাং সমদর্শনং ! 
শ্রীকুষ্ণপ্রীতিসম্পন্তৌ জাতিবুদ্ধিন কারণং ॥ ৮ ॥ 
নরাণাং বর্ভীগোহি সামাজিকবিধির্মতঃ 

ত্যজন্‌ বর্ণ'অমান্‌ ধৰ্ম্মান্‌ কৃষ্ণার্থং হি ন দোষভাক্‌ ॥ ৯॥ 


সময়ে সময়ে এর বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়! পড়ে । ৮। উত্তমরূপে 
সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আধ্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ 
ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে । সমাজ 
রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। 
এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্বারা ক্রমশঃ 
প্রীকষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থ- 
গত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্ধ্য পরমার্থ, বাহার অন্যতম নাম 
শ্রীকৃষ্ণগ্রীতি । যদি এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থ- 
লাভ ঘটে, তথাপি অর্থ সকল অনাদৃত হইতে পারে না । এস্থলে জ্ঞাতব্য 
এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া 
উঠে। উপেয়রপ শ্রীক্ুষ্ণপ্রীতি ধাহাদের লাভ হর তাহারা গৌণ উপায়- 
রূপ বর্ণাশ্রমব্যবস্থ! ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব কার্ধ্য- 
কারিদিগের অধিকার বিচারপুর্বক দোঁষগুণ নির্ণয় করাই সার- 
সিদ্ধান্ত ।৯। সমাজসংরক্ষণ কম্মের অধিষ্ঠাত। ভগবদাবির্ভাবের নাম 
যজ্ঞেশ্বর। তাহার জীবপ্রতিনিধির নাম ইন্ত্র। একর্ম্ম ছুই প্রকার, অর্থাৎ 
নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসাঁরযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহ! যাহ! নিত্য কর্তব্য 
সেই সকল কর্ম নিত্য, তদিতর সকল কম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া 
দেখিলে কাম্য কর্ম সকল নিত্য ও নৈমিত্তিকবিভাগে পর্যবসিত হয় । 
অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম সকল উদ্দেস্টত্রমে বিচারিত হওয়ায়, 
নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে দর্শিত হয় না। 
কেবল শরীরযাত্রা' নির্বাহকরূপ নিতাকর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ- 
ভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম নিষেধ করিনেন । তাহাতে কর্খপতি 
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ইন্দ্স্য কর্মরূপস্য নিষিধ্য যজ্ঞমুৎসবং। 

বর্ষণাৎ প্রাবনাভ্তস্য ররক্ষ গোকুলং হরি? ॥ ১০ ॥ 
এতেন জ্ঞাপিতং তত্বং কুষ্প্রীতিং গতস্য বৈ? 

ন কাঁচিদ্বর্ততে শঙ্কা বিশ্বনাশাদকর্ম্মণঃ ॥ ১১ ॥ 
যেষাঁং কৃষ্ণঃ সমুদ্ধর্তা তেষাং হন্তা ন কশ্চন। 
বিধীনাং ন বলং তেষু ভক্তানাং কুত্ৰ বন্ধনং ॥ ১২ ॥ 
বিশ্বীসবিষয়ে রম্যে নদী চিদ্দ বরূপিণী | 

তস্যাং তু পিতরং মগ্রমুদ্ধত্য লীলয়! হরি? ॥ ১৩॥ 
দর্শয়ামাস বৈকুং গোঁপেভ্যোহরিরাত্মনঃ | 

এশ্বর্ধ্যং কৃষ্ণতত্তে তু সর্বদা নিহিতং কিল ॥ ১৪ ॥ 


ইন্দ্র জগৎ-পুষ্টিকার্ধ্য সকল অনাদূত হইল দেখিয়! বৃহদুপদ্রব উপস্থিত 
করিলেন। গোবদ্ধন অর্থাৎ নিরীহজনের বদ্ধনণীল পীঠস্বরূপ ছত্র 
অবলম্বন পূর্বক ভক্তদিগের আবস্তকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন 
হইতে ভগবান রক্ষা করিলেন । ১০। ভগবদনুশীলনকার্য্য নিবন্ধন যদি 
মাঁনবগণের জগৎ-পুষ্টিকার্ধযাসকল কর্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্চভক্ত- 
দিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা কর! কর্তব্য নয়। ১১। কৃষ্ণ ধাহাঁদের উদ্ধার- 
কর্তী তাহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহাদের উচ্গ কান 
বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন 

তাঁত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই | ১২। বিশ্বাসময় দেশে অর্থাৎ 
শ্রীবৃন্দাবনে চিদ্ববরূপিণী ষমুনানদী বহমান! আছেন, নন্দরাজ তাহাতে 
মগন হওয়ায় ভগবান্‌ লীলাক্তমে তাহাকে উদ্ধার করিলেন । ১৩। 
তদনন্তর ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপুর্বক গোপদিগকে নিজ এশ্বর্য্য বৈকু- 
তব্ব দর্শন করাইল্নে | শ্রীকৃষ্ণমাধুধ্য এত প্রবল বে, এঁখর্য্য সমুদায় 
তাহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই দর্শিত হইল । ১৪। নিত্যসিদ্বগণ 
ও তাঁহাদের অনুগত জীবদিগের প্রিয় ভগবান্‌ প্রীতিতন্বের পরাকাষ্ঠা- 


১২০ শ্রীকৃষ্ণসংহিতা | 


জীব।না€ নিত্যসিদ্ধানীমনুগানামপি প্রিয়? । 
অকরোদ্রীসলীলাং বৈ অশীতিতত্বপ্রকাশিকাং ॥ ১৫ ॥ 
অন্তদ্ধানবিয়ৌগেন বদ্ধয়ন্‌ স্মরমুত্তমং । 
গোপিকারাসচক্রে তু ননর্ভ কৃপয়া হরিঃ ॥ ১৬ ॥ 


রূপ রাসলীল। সম্পন্ন করিলেন । ১৫ । অন্তর্ধানবিয়োগদ্বারা গোপিকা- 
দিগের প্রমান্মককাম সম্বদ্ধন করিরা পরমক্লপালু ভগবাঁন্‌ রাসচক্রে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন 1 ১৬। মারাবিরচিত জড়াম্মক বিশ্বে একটী 
মূল খ্রুবনক্ষত্র আছে । তাহার চতুদ্দিগে স্য্য সকল স্ব স্ব গ্রহসহকারে 
ফ্রবের আকর্ষণবলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে । ইহার মূল তন্ব এই যে, 
জড় পরমাণুমূহে আকর্ষণনামা একটী শক্তি নিহিত আছে, ওঁ শক্তি- 
ক্রমে পরমাণু সকল পরস্পর আকর্ষিত হইয়! একত্রিত হইলে বত্তুলাকার 
মণ্ডল নিশ্মিত হয়। এ সকল মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহদঘর্ভুলাকাঁর মণ্ডল- 
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তচ্চতুর্দিগে ন্রমণ কবে । এইটী জড় জগতের 
নিতাধনম্ম । জড় জগতের মুলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র, ইহা! 
পূর্বেই শক্তিবিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে ৷ চিজ্জঞগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্ম 
দ্বারা অণুচৈতন্য সকল পরস্পর আকর্ষিত হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন 
উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে । এ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় 
অধীন চৈতন্যগণসহকারে, পরমঞ্জব চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে 
অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে । অতএব বৈকুতন্তে পরমর।সলীল। নিত্য 
বিরাজমান আছে । বে রাগতন্ব চিদ্বস্ততে নিত্য অবস্থিতি করত 
মহাভাব পর্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধন্মের প্রতিফলনরূপ জড়ী- 
ভূত কোন অচিন্ত্য ধৰ্ম্ম আকর্ষণরূপে জড়জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার 
বৈচিত্র সম্পাদন করিতেছে । এতন্নিবন্ধন, স্থূল দৃষ্টান্তদ্বার। সুঙ্্মতত্ব 
দর্শাইবাঁর অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সম্থ্য্য 
গ্রহমণ্ডল সকল ক্রুব নক্ষত্রের চতুদ্দিগে আকর্ষণশক্তিদ্বারা নিত্য 
মণ করে, তদ্রপ চিদ্ছিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ বলক্রমে শুদ্ধ জীব সকল, 


পলা গাদা 


পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২১ 


জড়াত্মকে যথা বিশ্বে প্রবস্াকর্ষণাৎ কিল । 

ভ্রমন্তি মণ্ডলাকারাঃ সদূর্ধ্য! গ্রহসংকুলাঃ ॥ ১৭ ॥ 
তথাচিদ্বিময়ে কৃষ্ণস্যাকর্ষণবলাদপি । 

ভ্রমন্তি নিত্যশোজীবাঃ শ্ৰীকৃষ্ণে মব্যগে সতি ॥ ১৮ ॥ 
মহারাসবিহারেহস্মিন্‌ পুরুষ কৃষ্ণএব হি । 

সৰ্ব্বে নারীগণাস্তত্র ভোগ্যভোক্ত বিচারতঃ ॥ ১৯ ॥ 


প্রকৃষ্ণকে মধ্যবর্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন। ১৭। ১৮। 
এই চিদগত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত 
জীবগণই নারী । ইহার মুলতত্ব এই যে চিজ্জগতের সূর্য্য স্বকপ 
ভগবান গ্রীকঞ্চচন্ত্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য । 
প্রীতিহ্ত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায়, ভোগ্যতত্বের স্ত্রীত্ব 
ও ভোক্তৃতন্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । জড়দেহগত স্ত্রীপুরুষত্, 
চিদগত ভোক্তাভোক্তত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ 
করিয়া এমত একটা বাক্য পাওয়া যাইবে না, যন্্বার! চিৎস্বরূপদিগের 
পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোৌগলীল। সম্যক বর্ণিত হইতে 
পারে। এতন্িবন্ধন মায়িক স্ত্রীপুরুষের সংযোগনন্বন্ধীয় বাক্য সকল 
তদ্বিষয়ে সর্বপ্রকারে সম্যক ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে 
অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই । যদি অশ্লীল বলিয়া! 
আমর! পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আর প্র পরমতত্ত্বের আলোচন। 
সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুগগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ 
মায়িকভাব সকল বর্ণন দ্বার বৈকুগ্ঠতত্তের বর্ণনে আমরা সমর্থ হই। 
তদ্বিষয়ে অন্ত উপায় নাই । যথা কৃষ্ণ দয়ালু এই কথা বলিতে হইলে 
মানবগণের দয়াকার্ধ্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে । কোন রূঢ়বাক্যে 
& ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই । অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও 
লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক, সারগ্রাহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থতত্ব 

ঠতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করুন । ১৯। সেই রাসলীলার 


১১১ প্ীকষ্$সংহিতা। 


তত্রৈব পরমারাধ্যাহলাদিনী কৃষ্ণভাসিনী । 

ভাবৈঃ সা রাসমধ্যস্থা! সখীভীরাধিকারৃতা। ॥ ২০ ॥ 

মহারাক্গবিহারাঁন্তে জলক্রীড়া স্বভীবতঃ । 

বর্ততে বমুনায়াং বৈ দ্রবমধ্যাং সতাং কিল ॥ ২১ ॥ 

রা be মোচিতস্তদ] | 

যশোমূদ্ধা সুছুদ্দান্তঃ শস্থচূড়োহতঃ পুরা ॥ ২২ ॥ 

ঘোটকাত্সা হতস্তেন কেশী রাঁজ্যমদাহরঃ | 

মথুরা* গন্ভকামেন কৃষ্ণেন কংসবৈরিণা! ॥ ২৩ ॥ 

ঘট্যানাং ঘটকোহক্রুরো! মথুরামনয়দ্ধরিং । 

মল্লান্‌ হত্ব৷ হরি; কংসং সীনুজং নিপপাত হ ॥ ২৪ ॥ 

নাস্তিক্যে বিগতে কংসে স্বাতক্ত্যমুগ্রসেনকং | 

তস্যৈব পিতরং কৃষ্ণ? কৃতবান্‌ ক্ষিতিপালকং ॥ ২৫ ॥ 
সর্ধোত্তমভাব এই যে, সমস্ত জাবনিচয়ের পরমারাধ্য1 কৃষ্কমা ধুর্যয- 
প্রকাশিনী হলাদিনী-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা 
হইয়া রাস মধ্যে পরমশোভমানা হয়েন । ২* | রাঁসলীলার পরে 
চিদ্দ বময়ী যমুনায় জলক্রীড়া শ্বভাবতঃ হইয়া থাকে । ২১1 নন্দ স্বরূপ 
আনন্দ, নিব্বাণমক্তিরূপ সপ্পগ্রন্ত হইলে ভক্তরক্ষক কৃষ্ণ তাহার আপদ 
মোচন করেন । যশকে প্রধান করিয়। মানেন যিনি তিনি বশোমুদ্ধা 
শঙ্খচূড়, তিনি ব্রজঙূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন । ২২। 
কংসবৈরী শ্রীরুষ্ণ যংকালে মথুরা গমনে মানস করিলেন তৎকালে 
রাজ্যমদান্্র ধো্টকরূপী কেশী নিহত হইল। ২৩1] ঘটনীয় বিষয় 
সকলের খটক -"“ব শ্রীকুষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন । তথায় উপস্থিত 
হইয়া ভগবান্‌ প্রথমে মন্রদিগকে নষ্ট করিয়া পৰে অনুজ সহিত কংসকে 
নিপাত করিলেন । ২৪। নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তৎ-জনক 
স্বাতন্বারূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ বাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন । ২৫। 


“পঞ্চমোহধ্যায়ং | টি 


ংসভার্য্যাদ্বয়ং গত্বা পিতরং মগধাশ্রয়ং | 
কর্্মকাঁওস্বরূপং তং বৈধব্যৎ$বিন্যবেদয়ৎ ॥ ২৬ ॥ 
শ্রুত্বৈতম্মীগধোরাজা স্বসৈম্যপরিবারিতঃ । 
সপ্তদশমহাযুদ্ধং কৃতবাঁন্‌ মথুরাপুরে ॥ ২৭ ॥ 
হরিণ! মন্দিতঃ সোহপি গত্বান্টাদশমে রণে। 
অরুন্ধন্মথুরাং কৃষ্ণে! জগাম দ্বারকাঁং স্বকাং ॥ ২৮ 
মথুরায়াং বসন্‌ কৃষ্ণে! গুর্ববা শ্রমা শ্রয়াত্তদা । 
পাঠত্বা সর্ববশীস্ত্রাণি দভবান্‌ স্বতজীবনং ॥ ২৯ ॥ 
স্বতঃসিদ্ধস্য কৃষ্ণস্য জ্ঞানং সাধ্যং ভবেন্নছি। 
কেবলং নরচিত্তেষু তন্তাবানাং ক্রমোদগঁতি? ॥ ৩০ 


অন্তিপ্রাপ্থিনামা কংসের ভই ভাৰ্য্যা কম্মকাণ্ড স্বরূপ জরাসন্ধকে 
আপন আপন বৈধৈব্যদশা নিবেদন +রিলেন। ১৬। তাহা শ্রবণ করিয়। 
মগ্ধরাজ সৈম্ত UN মণ পৃবীতে সঞ্চদশবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়। পরাজিত হইলেন । ২৭ । জরাদদ্ধ পুণরায় মথরা রোধ কবিলে 
ভগবান্‌ স্বকীয়! দ্বারকাপুবীতে গমন করিলেন । মূল তাৎপ্য্য এই মে, 
নিষেকাদি শ্মশানাস্ত দশবর্থ্, বর্ণচতৃষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টম এই ট আবী 
কর্ম্মবিক্রম । তন্মধ্যে অষ্টাদশ বিক্রমবপ চড্রর্থাশ্ম দ্বাবা জ্ঞানপঠি অধি- 
কৃত হইলে মুক্তিষ্পৃহাজনিত ভগবত্তিরোভাব লক্ষিত ভয়। ১৮ কালে 
মথুরায় ছিলেন তৎকালে গুককুলে বাস করত অনায়ানে সর্ধশাস্স পাঠ 
করিলেন ও গুরুদেবকে তন্যাভপুত্রের জীব” দান কলিলেন। ২৯। 
স্বতঃনিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসেৰ প্রযোজন নাই কিন্ট জ্ঞানপীঠরূপ 
মখুরাবস্থিতিকালে নরুব্রদ্ধির ভ।নশানেন ক্রমোন্নহি হয় ত! দর্শিত 
হইল। ৩০ । যাহার! কন্মক্ষল মাম্সসাৎ করেন ভাহান| বাদী । সেই 
কামীদিগের কৃষ্ণ রতিনলযুক্ত কিন্ত অনেক দিবস পর্য্যন্ত ত সকাম রুষঃ 


১১৪ হ্।রুষ্ম*স্ডিতা । 


কামিনামপি কৃষ্ণে তু রতিম্যান্মলসংযুতা । 

সা রতিঃ ক্রমশঃ প্রীতির্ভবতীহ স্থনিশ্মল। ॥ ৩১ ॥ 
কুজায়াঃ প্রণয়ে তত্বমেতছৈ দর্শিতং শুভং। 
ব্রজভাবন্ুশিক্ষার্থং গোকুলে চোদ্ধবোগতঃ ॥ ৩২ ॥ 
পাগুবা ধর্্মশাখাহি কৌরবাশ্চেতরা? স্মৃতাঃ। 
পাগুবানাং ততঃ কৃষ্ণে। বান্ধব কুলরক্ষকঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অক্রুরং ভগবান্‌ দূতং প্রেরয়ামাস হস্তিনাং । 

ধৰ্ম্মস্য কুশলার্থং বৈ পাঁপিনাং ত্রাণকামুকঃ ॥ ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং কৃষ্ণলীলাবর্ণনং নাম 
পঞ্চমোই্ধায়ঃ। 


বতি আলোচনা করিতে করিতে স্ত্নির্মল কৃষ্ণতক্তির উদয় হইয়া 
পড়ে। ৩১। মথুরায় অবস্থিতিকালে কুকার সহিত সাধারণী রতিজনিত 
যে প্রণয় হয় তাহা কুকার অন্তঃকরণে সকাম ছিল কিন্তু সকাম প্রীতির 
টরমফলরপ শুদ্ধগ্রীতিও পরে উদিত হইয়াছিল। ব্রজভাব সর্বোপরি 
ভাব; তাহা শিক্ষা করিবার জন্য গোকুলে উদ্ধবকে প্রেরণ করি- 
লেন। ৩২ । পাগুবগণ ধন্ধ্শীখা ও কৌরবগণ অধর্ম্মশাখা, ইহা স্থৃতিতে 
কথিত আছ। অতএব শ্রীকষ্ণ পাওবদিগেরই বান্ধব ও কুল- 
রক্ষক | ৩৩। ধর্মের কুশলস্তাপন এবং পাপীদিগের ত্রাণ অভিপ্রীয়ে 
তগবান্‌ অক্রুরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন । ৩৪। 
ইতি শ্রীকৃষ্চসংহিতায় কৃষ্ণলীলানাম। পঞ্চম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে 
প্রীত হউন । ্‌ 


ষ্ঠোইধ্যায় 


কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপোয়ং মাগধ? কংসবান্ধব? । 

রুরোধ মথুরাং রম্যাং ত্রহ্ম্ঞানস্বরূপিণীং ॥ ১॥ 
মায়য়! বান্ধবান্‌ কৃষ্ণে! নীতবান্‌ দ্বারকাং পুরীং। 
গ্লেস্ুতা-যবনং হিত্বা স রামো গতবান্‌ হরিঃ॥ ২ ॥ 
মুচুকুন্দং মহারাজং মুক্তিমার্গাধিকারিণং। 
পদাহনন্দ,রাচারস্তস্য তেজোঁহতস্তদা ॥ ৩ ॥ 


fe ০০ = ——— ad. পাপ পপ YL IPI TI রস সত লজ, _ _, 


কর্মের গনি ছুই প্রকার অর্থাৎ স্বার্থপর ও পরমার্থপর | পরমার্থপর 
কর্ম সকলকে কৰ্ম্মযোগ বলা যায়; কেননা জীবনযাত্রায় ও সকল কর্মের 
দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি এবং কর্ম্মজ্ঞান উভয়ে যোগক্রমে ভগবদ্রতির পুষ্টি 
হইয়া থাকে । এই প্রকার কন্ম ও জ্ঞান ও ভক্তির পরম্পর সংযোগকে 
কেহ কেহ কর্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ ভক্তিযোগ ও 
সারগ্রাহী লোকের! সমন্নয়যোগ করিয়। থাকেন। কিন্তূযে সকল বন্দ 
স্বার্থপর তাহাদের নাম কর্মকাণ্ড । কর্মকা প্রায়ই রর বিষয়ে 
অন্তিপ্রাপ্তিবূপ সংশয়কে উৎপন্ন করিয়! নাস্তিকতার সহিত তাহাদের 
উদ্বাহরূপ সংযোগ করিয়। থাকে । সেই কর্ম্মকাণওরূপ জরাসন্ধ ব্রহ্মজ্ঞান- 
স্বরূপিণী রম্য মথুরাপুরীকে রোধ করিল ।১। ভক্তসমাজরূপ বান্ধব- 
গণকে শ্রীকৃষ্ণ বৈধভক্তিষোগরূপ দ্বারকাপুরীতে স্বেচ্ছাক্রমে লইয়! 
গেলেন । বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিরাহিত্যকে যবন বলা যায়, 
অবৈধকাধ্যবশতঃ যৰন-ধৰ্ম্ম গ্রেচ্ছতাঁভাবাপন্ন, এ যবন কর্মকাণ্ডের 
সাহায্যে জ্ঞানের বিরোধী ছিল, মুক্তি মার্গাধিকাররূপ মুচুকুন্দ রাজাকে 
খর যবন পদাঘাত করায় তীহার তেজে ওঁ ঢরাচার হত হইল। ২। ৩ 


১১৬ উরুষ্ঞজসণভিতা | 


এশর্যজ্ঞানময্যাং বৈ দ্বারকায়াৎ গতো। হরি 

উবাহ কুকিণীং দেবীং পরমৈশ্বধ্যরূপিণীং ॥ ৪ ॥ 

প্রদ্যন্নঃ কামরূপোবৈ জাতিস্তস্যাঃ হৃতস্তদ] | 

মায়ারূপেণ দৈত্যেন শন্বরেণ দুরাত্মনা ॥ ৫ ॥ 

স্বপত্র্যা রতিদেব্যা সঃ শিক্ষিতঃ পরবীরহা । 

শিহত্য শন্বরং কামো দ্বারক্গাং গতবাংস্তদা ॥ ৬ ॥ 

ম[নমব্যা্চ রাধায়া? সত্যভামাং কলাং শুভাং। 

উপযেমে হরিঃপ্রীত্য। মণ্যুদ্ধীরছলেনচ ॥ ৭ ॥ 

মাধুর্য্যহলাদিনী শক্তেঃ প্রতিচ্ছায়। স্বরূপক12। 

রুণ্সিণ্যাদ্যা মহিষ্যোন্ট কৃষ্ণস্যাস্তঃপুরে কিল ॥ ৮ ॥ 

এশ্বর্য্যে ফলবান্‌ রুষ্ণ? সম্ততের্বিস্ততির্ধতঃ । 

সান্বতাঁং বংশসৎবৃদ্ধি?ঃ দ্বারকাঁয়াং মতাং হৃদি ॥ ৯ ॥ 
শ্বর্ধাজ্ঞানময়ী দ্বারকাপুবীতে অবস্থিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যকূপিনী রুক্সিণা 
দেবীকে ভগবান্‌ বিবাহ করিলেন 1৪ | কামরূপ প্রচ্যন্ন রুক্মিণীর 
গঙজাতমাত্রেই দুরাত্মা মায়ারূপী শশম্বর কর্তৃক হৃত হইলেন | ৫। 
পুরাকালে শুষ্ক বৈরাগ্যগত মহাদেব কর্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাং 
হইয়াছিল, তৎকালে রতিদেবী বিবরভোগরূপ আক্ুরীভাবাশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন কিন্ত বৈধী ভক্তিমর্গ উদয় হইলে ভনশ্মীভূত কাম কুঞ্চ- 
পুলরূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্রী রতিদেবীকে আন্গুরীভাব হইতে 
উদ্ধার করিলেন । তাঁৎপর্য্য এই বে বুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির 
অস্বীকার নাই। স্বপত্বী রতিদেবীর শিক্ষায় অতিবলবান্‌ কামদেব, 
বিষয়ভোগরূপ শন্বরকে বধ করত দ্বারকা গমন করিলেন | ৬। 
মানময়ী রাধিকার কলাস্বরূপা সত্যভামাকে মণি উদ্ধ'ব করত 
বিবাহ করিলেন । ৭। মাধুধ্যগত হলাদিনী শক্তির এশর্যযভ'বে 
প্রতিফলিত রুকিণ্যাঁদি অষ্ট মহিধী দ্বারকায় কৃষ্ণপ্রিয়। হইয়াছিলেন | ৮। 
ম'ধূর্য্যগত ভগবস্ভাব যেরূপ অখণ্ড, এখর্য্যগত বৈশীভক্ত্যাগ্রয়, দ্বারকা- 
নাথের ভাব, সেরূপ নয়, যেহেতু ফলরূপে এ ভাবের সন্তানসন্ততি ক্রমে 
বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল 1৯1 এই স্থুলার্থবোধক গ্রন্তে এ সস্তানতত্ত্রেব 


যষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ১২৭ 


স্থলার্থ বোধকে গ্রন্থে ন তেষামর্থনির্ণয়ঃ | 
পৃথক্-রূপেণ কর্তব্যঃ স্থধিয়? প্রথয়স্ত তৎ ॥ ১০ ॥ 
অদ্বৈতরূপিণং দৈত্যং হত্বা কাশীং রমাপতিঃ |: 
হরধামাদহৎ কৃষ্ণস্তদ্দ,.ফ্টমতপীঠকং ॥ ১১ ॥ 
ভৌমবুদ্ধিময়ং ভৌমং হত্বা স গরুড়াসনঃ । 
উদ্ধত্য রমণীবৃন্দমুপযেমে প্রিয়ঃ সতাং ॥ ১২॥ 
ঘাতয়িত্বা জরাসন্ধং ভীমেন ধর্মভ্রাতৃণ। | 
অমোচয়দ্ভূমিপালান্‌ কর্মপাশস্য বন্ধনাৎ ॥ ১৩ ॥ 


৯ 


অর্থ নির্ণয় করা যাইবে ন! । পৃথক্‌ গ্রন্থে সুবুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ এ সকল 
তাঁৎপর্য্যব্যাখ্যা বিস্তার করুন 1১০ | হরধামরূপ কাশীতে অদ্বৈত- 
মতরূপ আহ্থরিক মতের উদয় হয়, যাহাতে আমি বাসুদেব বলিয়া এক 
দুষ্ট ব্যক্তি এ মত প্রচার করেন। রমাপ(ত ভগবান্‌ তাহাকে বধ করিয়! 
ই মতের দ্রষ্ট পীঠস্বরূপ কাশীধামকে দগ্ধ করেন। ১১। ভগবন্তত্বকে 
ভৌমবুদ্ধি করিয়। নরকাম্থরের ভৌমনাম হয় | তাহাকে বধ করিয়া 
গরুড়াসন ভগবাঁন্‌ অনেক রমণীবৃন্দকে উদ্ধার করত তাহাদিগকে 
বিবাহ করিলেন। পৌন্লিক মত নিতান্ত হেয় যেহেতু পরমতস্ত্বে 
সামান্য বুদ্ধি করা নিতান্ত নির্ধোধের কর্ম, শ্রীমূ্িসেবনী-ও পৌত্ব- 
লিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরদার্থতব্বের নির্দেশক শ্রীমুত্তি- 
সেবন দ্বার! পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যাঁর, কিন্ত নিরাকার বাদরূপ ভৌতিক 
তব্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় কর! অথব। মায়িক 
কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া! জানাই পৌন্তলিকতা অর্থাৎ 
ভগবদেতর বস্ততে ভগবান্নর্দেশ । এই মতের অনুগামী লোক সকলকে 
ভগবান্‌ উদ্ধার করত স্বয়ং স্বীকার করিলেন | ১২। ধর্মভ্রাতা 
ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া] অনেকাঁনেক রাজাদিগকে কর্ম 
পাশ হইতে উদ্ধার করিলেন | ১৩। যুধিষ্িরের যজ্ঞে অশেষ পুজা 


১২৮ শ্রীকষঞ্সংহিতা | 


যজ্ঞেচ ধন্মপুজস্য লব্ধা পুজামশেষতঃ | . 
চকর্ত শিশুপালস্য শিরঃ সংদ্বেষ্টরাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥ 
কুরুক্ষেত্ররণে কৃষ্ণে! ধরাভারং নিবর্ত্য সঃ । 
সমাজরক্ষণং কার্য্যমকরোঁৎ করুণাময়ঃ ॥ ১৫ ॥ 
সর্ববাসাং মহিষীণাঞ্চ প্রতিসদ্ম হরিং মুনিঃ | 
দৃষ্টচ নারদোগচ্ছদ্ধিস্ময়ং তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ১৬। 


কদধ্যভাবরূপ? স দন্তবক্রো৷ হতস্তদা | 

স্থভদ্রোং ধর্মত্রাত্রেহি নরায় দত্তবান্‌ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥ 

শান্বমায়াং নাশয়িত্বা ররক্ষ দ্বারকাং পুরীং 

নৃগন্ত কৃকলাসত্বীৎ কর্মপাশাদমোচয়ত ॥ ১৮ ॥ 
গ্রহণ করত আত্মবিদ্বেষী অথাৎ ভগবত্স্বরূপবিদ্বেষী শিশুপালের 
শিরশ্ছেদ করিলেন | ১৪ । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পৃথিবীর ভার অপ- 
নোঁদন করিয়া ভগবান্‌ ধর্মস্থাপনপুর্বক সমাজ রক্ষা করিলেন | ১৫। 
নারদমুনি দ্বারকায় আগমন করিয়! প্রতি মহিষীর গৃহে ক্ীকষ্চকে 
একইকালে দর্শন করত ভগবত্তত্বের গান্ভীধ্যে বিন্ময়াপন্ন হইলেন । 
সর্ধজীবে এবং নর্ধত্র ভগবান্‌ পুর্ণবূপে বিলাসবান হইয়া একইকালে 
অবস্থিত আছেন ইহা একটা অপূর্ব তত্ব। সর্বব্যাপী ভাবটা এই 
তত্ত্বের নিকট নিতান্ত সামান্য বোধ হয় | ১৬। অসভ্যতারূপ দস্তবক্র 
হত হুইলেন। পুনশ্চ ধর্ম্মত্রাত! অজ্ঞুনকে স্বীয়ভগ্রী স্থভদ্রা দেবীর 
পাণি প্রদান করিলেন। যেস্থলে ভোগ্যত্বরূপ জীবের স্ত্রীত্ব সম্পন্ন 
হয় নাই, সেস্থলে সখ্যভাবগত হলাদিনী শক্তি সম্বন্ধ স্থাপনার্থে ভগ- 
বন্ভাবের সন্নিক্বষ্ট ভঙ্গীত্বপ্রাপ্ত কোন অচিন্ত্য তক্তিভাবকে স্থভদ্রারূপে 
কল্পন। করা বায়। এ ভাব অজ্জুনের ন্যায় ভক্তবিশেষের ভোগ্য 
হয়। ব্রজভাবের ন্যায় এ ভাব উৎকৃষ্ট নয় | ১৭। শান্বমায়া বিনাশ 
করিয়! ভগবান্‌ দ্বারকাপুরী রক্ষা করিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প ভগবৎ- 
কার্ষের নিকট কিছুই নয়। নুগরাঁজ অন্ুচিৎকর্্মফলে কৃকলাসত্ব 
ভোগ করিতেছিলেন, ভগবংক্কপায় তাহ! হইতে উদ্ধার পাইলেন । ১৮। 


যঙ্ঠোহধ্যায়ঃ 1 ১২৯ 


স্থদাম্না প্রীতিদত্তঞ্চ তঞডুলং ভুক্তবান্‌ হরিঃ । 
পাষণ্ডানাং প্রদত্েন মিষ্টেন ন তথা সুখী ॥ ১৯॥ 
বলোপি শুদ্ধজীবোয়ং কৃষ্ণপ্রেমবশং গতঃ |. 
অবধীদ্দিবিদং মূঢ়ং নিরীশ্বরপ্রমোদকং ॥ ২০ ॥ 
স্বসন্বিমনির্ম্মিতে ধান্সি হদগতে রোহিণীস্থতঃ | 
গোপীভিরভাবরূপীভীরেমে বৃহদ্বনান্তরে ॥ ২১ ॥ 
ভক্তানাং হৃদয়ে শশ্বৎ কৃষ্ণলীলা প্রবর্ততে । 
নটোপি স্বপুরং যাতি ভক্তীনাং জীবনাত্যয়ে ॥ ২২॥ 
কৃষ্ণেচ্ছা কালরূপা সা যাদবান্‌ ভাবরূপকান্‌। 
নিবর্ত্য রঙ্গতঃ সাধ্বী দ্বারকাং প্লাবয়ভদা ॥ ২৩ ॥ 


পাষগদত্ত অতিশয় উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্গ্রাহ্ নয়, কিন্ত প্রীতিদত্ত 
অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবানের আদরণীয় হয়, ইহা সুদামা! ব্রাহ্মণের 
তওুলকণ ভক্ষণ করিয়া দেখাইলেন | ১৯। নিরীশ্বর প্রমোদরূপ 
দিবিদবানর কৃষ্ণপ্রেমময় শুদ্ধজীব বলদেব কর্তৃক নিহত হইল | ২০। 
জীবসম্িনির্িতধামে বুহদ্বনের মধ্যে ভাবরূপ। গোপীদিগের সহিত বল- 
দেব প্রেমলীলা করিলেন /২১। এই সমস্ত লীল। ভক্তগণের হদ্দেশ- 
বর্তী, কিন্তু ভক্তগণের মর্ত্যদেহ পরিত্যাগকালে, রন্স্থি৬.-বটের রঙ্গ- 
ত্যাগের ন্যায়, অদৃশ্য হয় | ২২। কালরূপা শ্রীককঝেচ্ছা ভাবরূপ 
যাঁদবদিগকে লীলারঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়। দ্বারকাধামকে বিস্বতি- 
সাগরের উর্দিদ্বার। প্লাবিত করিলেন । ভগবানের ইচ্ছ! সর্বদ। পবিভ্র। 
ইহাতে কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই । ভক্তগণকে বৈকুগ্ঠাবস্থা প্রদান 
করিবার অভিপ্রায়ে মায়িক শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া লন। ২৩। সেই 
পরমানন্দদায়িনী কৃষ্চেচ্ছা ভক্তদিগের জরাক্রাস্ত কলেবর সকল ভগবৎ- 
জ্ঞানরূপ প্রভাসক্ষেত্রে পরিত্যাগ করাইলেন। শরীরের অপটু অবস্থায় 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেহ কাহারও শাসনাধীনে ন! থাকায় পরস্পর বিবাদ 
করে। বিশেষতঃ দেহত্যাগকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হুইয়া পড়ে কিন্ত 

থ 


১৬ 0 | 


গ্রভামে ভাবংজ্ঞানে জানতাম কলেবরান। 
গর্পরব্বাদেন মৌটযামাম নন্দিনী | ২৪ 
ব্ঠতাবনবরাগোগি জরান্রান্তাং কনেবরাং। 
নিণে গোকুলং প্রাপ্ো মহিন থে মহীয়তে। ২৫ 
ইতি উতৃষ্চিতায়াং কৃষলীলাবন নাম যোইধ্যাযঃ। 


তক্ধদিগের চিৰে জগবন্ কখনই নিৰত হয না|২৪। তত্সধায়ে 
দে ভাবার থাকে ভাহা তক্রকলেধর বিন হইলে, ততের দ্ধ 
তায়ার গহিত বায় মহিমা প্রাধ হইয়া বৈহু গরদেশবিশেষ দৌকুনে 
নিত্য বিরাযান্‌ হইতে থাকে ২৫। ইতি রফাংহিতায বৃষ্ণীলা- 
বননাযা ঘট অধ্যায় ম্যাগ হইল শ্রী ইহাতে প্রীত হউন 


সপগ্ডমোহ্ধ্যায়ঃ 


এষা লীলা বিভোর্নিত্যা গোলোকে শুদ্ধধামনি : 
স্বরূপভাবসম্পন্না চিদ্রপবর্তিনী কিল ॥ ১॥ 


চিগ্প্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী-ভাবক্কৃত বৈকুণ্ঠ, ইহ! পূর্বে 
কথিত হইয়াছে । বৈকুণ্ঠ তিনভাগে বিভক্ত অর্থাৎ মাধুর্যগত বিভাগ, 
এশর্য্যগত বিভাগ ও নির্ব্িশেষ বিভাগ । নির্বিশেষ বিভাগটা 
বৈকুষ্ঠের আবরণভূমি । বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম নারায়ণধাম এবং 
অস্তপুরের নাম গোলোক। নির্রিশেষ উপাসকেরা নির্ধিশেষবিভাগ 
অর্থাৎ ব্রহ্ষধামকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজনিত শোক হইতে মুক্তি 
প্রাপ্ত হন। এশ্বর্যগত ভন্তবৃন্দ নারায়ণধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয়লাভ 
করেন। মাধুর্যযাস্বাদী ভক্তজন অন্তঃপুরস্থ হইয়! কৃষ্ণামৃত লাভ করেন। 
অশোক, অভয় ও অমৃত এই তিনটা শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য 
বৈকুঞ্ঠগত | বিভূতিযোগে পরক্রন্মের নাম বিভু হইয়াছে । মায়িক 
জগত্টা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বিচৃতি। আবির্ভাব হইতে অন্থর্ধান পর্য্যন্ত 
নানা সন্ন্ধধঘটিত লীলা গোলোকধামে বর্ধমান আছে । বদ্ধজীবে 
যে গোলোকভাব প্রতিভাত আছে, তাহাতেও এই লীলা নিত্য, 
বেহেতু অধিকারভেদে কোন তক্তহৃদয়ে এই মুহূর্তে কষ্ণজন্ম হইতেছে, 
কোন ভক্তহৃদয়ে বন্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পৃতনা- 
বধ, কোন হৃদয়ে কংসবধ, কোন হৃদয়ে কুজাপ্রণয় এবং কোন হৃদয়ে 
ভক্তের জীবনভ্যাগনময়ে অন্তর্ধান হইতেছে । নেমত জীব সকল 
অনন্ত তদ্রপ জগংসংখ্যাও অনন্ত, অতএব এক জগতে এক লীলা ও 
অন্য জগতে অন্য লীলা! এরূপ শশ্বৎ বর্তমান আছে। অতএব ভগ- 
বানের সমস্ত লীলাই নিত্য কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি 
সর্বদাই ক্রিয়াবতী । «এই সমস্ত লালাই স্বরূপ-ভ।বগত অর্থাৎ মায়িক- 
বিকাঁবগত নয়। যদিও মায়াবশতঃ বদ্ধগ্গীবে এ লীলা বিরৃতবৎ 
বোধ হয় তথাপি তাহার নিগুঢ় সত্তা চিদ্রুপবর্ভিনী। ১। সেই লীলা। 


১৩২ শীরুষ্খসংহিত1! 


জীবে সাম্বন্ধিকী সেয়ং দেশকাঁলবিচারতঃ | 
প্রবর্তেত দ্বিধা সাপি পাত্রভেদক্রমাদিহ ॥ ২ ॥ 
ব্যক্তিনিষ্ঠাভবেদেকা সর্ধবনিষ্ঠাইপরামতা | 
ভক্তিমদ্ধুদয়ে সাতু ব্যক্তিনিষ্া প্রকাশতে ॥ ৩॥ 


গোলোকধানে স্বরূপভাবসম্পন্না আছে কিন্তু বদ্ধজীব সম্বন্ধে তাহা 
সাম্বন্ষিকী। বদ্ধ জীব সকল দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব 
প্রাপ্ত হওয়ায় এ লীল! দেশগত, কালগত ও পাত্রগতভেদ অবলম্বনপুর্ববক 
ভিন্ন ভিন্নাকাররূপে দৃষ্ট হয় । লীলা কখনই সমল হয় নাই, কিন্ত 
আলোচকদিগের মলমুক্ত বিচারে উহার ভিন্নতা পরিদৃশ্ত হয়। পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে যে, চিজ্জগতের ক্রিয়া সকল বদ্ধ জীবে স্বরূপভাবে স্পষ্ট 
পরিদৃশ্য হর না কেবল সমাধি দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। 
তাহাঁও এ স্বরূপ ভাবের মায়িক প্রতিচ্ছায়।কে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধ হয়। 
এতদ্বেত্ুক ব্রজলীলাদিতে যে সকল দেশ নিদর্শন*, কাল নিদর্শনাঁ ও 
ব্যক্তি নিদর্শন: লক্ষিত হয়, এ সকল নিদর্শন$ পাত্রবিচারক্রমে ছইপ্রকার 
কাধ্য করে। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের 
স্থল। সেরূপ স্থূল নিদেশ ব্যতীত তাহাদের ক্রমোন্নতির পন্থাস্তর নাই। 
উত্তমাধিকারীদিগের পক্ষে তাহার! চিদগত বৈচিত্র্য প্রদর্শক রূপে সম্যক 
আদৃত হইর়ান্ছ | মারিক সম্বন্ধ দূর হইলে জীবের পক্ষে স্বরূপ লীল! 
প্রত্যক্ষ হবে । ২। বদ্ধজগীবে ভগবল্লীলা স্বভাবতঃ সাম্বদ্ধিকী 1 ওঁ সাশ্ব- 
দ্বিকী ভাব ছুইপ্রকার, ব্যক্তিনিষ্ঠ ও সর্ব্বনিষ্ঠ । বিশেষ বিশেষ ভক্তহদয়ে 
যে ভাবের উদয় হইয়া আসিয়াছে তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ। ওঁ ব্যক্তিনিষ্ঠ 
ভাব কর্তৃক প্রহ্লাদ খ্রুব ইত্যাদি ভক্তগণের হৃদয় অতি প্রাচীন কালেও 
ভগবলীলার পীঠস্বরূপ হইয়াছিল । ৩। ঘেমত কোন বিশেষ ব্যক্তির 
জ্ঞানোদয়ক্রমে ভগবস্ভাবের উদয় হইয়া তাহার হৃদয় পবিত্র করে তদ্রপ 


* বৃন্দাবন মথুরাদি স্থানীয় ভূমি ৷ 1 দ্বাপরাঁদি কাল । { যহ্বংশ ও গোপ- 
বংশজাত পুরুষগণ । $ যে সত্তা ৰা কার্য কোন অনির্বচনীয় সত্তা ব! কার্য্যকে 
লক্ষ্য করিয়। দেখায় তাছাঁর নাম নিদর্শন । গ্রঃ কঃ । 
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যা লীলা সর্ধবনিষ্ঠাতু সমাজজ্ঞানবর্ধনাৎ। 
নারদব্যাসচিভেষু দ্বাপরে সা প্রবর্তিত। ॥ ৪ ॥ 
দ্বারকায়াং হরিঃ পুর্ণোমধ্যে পূর্ণতরঃ স্মৃতঃ | 

মথুরাঁয়াং বিজানীয়াৎ ব্রজে পুর্ণ তমঃ প্রভূঃ ॥ ৫ ॥ 
পুর্ণত্বং কক্সিতং কৃষ্ণে মাধূর্য্যশু দ্ধতাক্রমাৎ। 

ব্রজলীল! বিলাসোহি জীবানীং শ্রেষ্ঠভাবন] ॥ ৬ ॥ 
সমস্ত জনসমাঁজকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করিয়৷ উহার বাল্য, যৌবন ও 
বৃদ্ধাবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ আলোচনাক্রমে কোন 
সময়ে ভগবস্তাব সামাজিক সম্পত্তি হইয়! উঠে এবং সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধি- 
ক্রমে প্রথমে উহা কর্মবশ পরে জ্ঞানপর এবং অবশেষে চিদন্থশীলনরূপ 
পরম ধর্ম্মের প্রবলতাক্রমে বিশুদ্ধ হইয়! উঠে। সেই সর্ধনিষ্ঠ লীলাগত 
ভাব দ্বাপরযুগে নারদ ব্যাসাদির চিত্তে উদিত হওয়াতে অপ্রাক্কৃত 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হইয়াছে। ৪। বমাঁজজ্ঞানসমৃদ্ধিক্রমে যে কৃষ্ণ- 
লীলারূপ বৈষ্ণৰ ধন্মের প্রকাশ হইল তাহা তিন ভাগে বিভজ্য। 
তন্মধ্যে দ্বারকালীল! প্রথম ভাগ এবং ভগবান তাহাতে প্রশ্ব্্যাত্মক 
বিধিপরায়ণ বিভুস্বরূপ উদিত হইয়াছেন । মধ্যলীলা মাথুর বিভাগে 
লক্ষিত হয়, তাহাতে ভগবানের এশ্বর্য্য ততদূর প্রশ্ক,টিত নহে, অতএব 
অধিকতর মাধুর্য তাহাতে নিহিত আছে | কিন্তু তৃতীয় খবভাগে ব্রজ- 
লীল] সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়৷ গণ্য হইয়াছে । যে লীলাতে যতদূর মাধুর্য 
সেই লীল! ততদূর উৎকৃষ্ট ও স্বরূপসন্গিকর্ষ। অতএব ব্রজলীলায় 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম | শ্রশ্বর্ধ্য যদিও বিসৃতার অঙ্গবিশেষ তথাপি কৃষ্ণ- 
তত্বে তাহার প্রাবল্য সম্ভব হর না; যেহেতু যেখানে. এশ্বর্যের অধিক 
প্রভাব সেইখানেই মাধুধ্যের লোপ হয়, ইহ! মায়িক জগতেও প্রতীয়মান 
আছে। অতএব গো, গোপ, গোপী, গোপবেশ, গোরসোদ্ধুত নবনীত, 
বন, কিশলয়, যমুনা, শ্বংণী প্রন্থতি যে স্থানের সম্পত্তি সেই স্থানই 
ব্রজগোকুল, অর্থাৎ বৃন্দাবন বলিয়া সমস্ত মাধুর্য্যের আম্পদ হইয়াছে । 
সেখানে এরশ্বর্য্য কি করিবে ?। €। ৬। সেই ব্রজলীলায় দাস্ত, সখ্য, 


১৩৪ শুকষ্সংহিতা । 


গোপিকারমণং তস্য ভাঁবানাং শ্রেষ্ঠ উচ্যতে । 
শ্রীরাধারমণং তত্র সর্ব্বোদ্ধভাবনা মতা ॥ ৭ ॥ 
এতস্য রসরূপস্য ভাবস্য চিদগতস্য চ। 
আস্বাদনপরা যেতু তে নরা নিত্যধব্িনঃ ॥ ৮ ॥ 


সা লা লো 


বাৎসল্য ও শুঙ্গাররূপ চারিটী সম্বন্ধাশ্রিত পরম রস চিন্বিলাসের উপকরণ- 
স্বরূপ সর্বদা বিরাজমান হইতেছে । সেই সমস্ত রসের মধ্যে গোপীদিগের 
সহিত ভগবল্লীলারসই শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে গোপীগনের শিরোমণি শ্রীমতী 
রাধিকার সহিত ভগবলীল। সর্বোত্তম ভাবনা বলিয়া লক্ষিত হয়। ৭। 
যাহার! এই রসরূপ চিধগতভাবের আবস্বাদনপর তীহারাই নিত্য ধৰ্ম্ম 
অবলম্বন করিয়াছেন। ৮। কোন কোন মধ্যমাধিকারী পুরুষের! যুক্তির 
সীমাতিত্রম আশঙ্কা করিয়া! বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ভাবস্থচক বাক্য- 

ংযোগদ্বারা এইরূপ তন্ব ব্যাখ্যা কর, ক্লষ্ণলীলাবর্ণনরূপ নিদর্শনের 
প্রয়োজন নাই। এরূপ মন্তব্য ভ্রমজনিত, যেহেতু সামান্য বাক্য- 
যোগে বৈকুগ্ঠবৈচিত্র প্রদর্শিত হয় না। এক অনির্ধচনীয় ব্ৰহ্ম আছেন 
তাহার উপাসনা কর, এরূপ কহিলে আত্মার চরমধন্্ন উত্তমরূপে 
ব্যাখ্যাত হয় না। সম্বন্ধবোজন1 ব্যতীত উপাসনাকাধ্য সম্ভব হয় 
না। মায়! নিবৃত্তিপূর্বক ব্ৰহ্ধে অবস্থান করাকে উপাসনা বলা যায় না, 
যেহেতু এঁ.রাধ্যে প্রতিষেধদূপ ব্যতিরেক ভাব ব্যতীত কোন অন্বয় 
ভাবের বিধান হইল নাঁ। ব্রদ্ধকে দর্শন কর, ব্রন্দের চরণীশ্রয় গ্রহণ 
কর ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ বিশেষ ধর্মের 
স্বীকার কর! হইল | এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ওঁ বিশেষে 
সম্পূর্ণ সন্তোষ না হওয়ায় তাহাকে প্রভূ, পিত! ইত্যাদি সম্বোধন প্রয়োগ 
করা যায়, তন্থারা মায়িক সম্বন্ধ দৃষ্টিপুর্বক কোন অনির্বচনীয় সম্বন্ধের 
লক্ষ্য আছে। মায়িকসত্তা ও কাধ্যকে নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে 
হইলে, বৈকুগ্ঠগত সমস্ত সন্বন্ধভাবের মায়িক প্রছিফলনকে নিদর্শনরূপে 

গ্রহ করত সারগ্রহণ-প্রবৃত্তিদ্বারা বৈকুগ্গত সত্তা ও কার্যযসকলকে 
অন্বেষণ করিতে সারগ্রাহী লোক ভীত হইবেন না| বিদেখীয় পণ্ডিত- 
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সামান্যবাক্যযোগেতু রসানাং কুত্র বিস্তৃতি । 
অতোবৈ কবিভিঃ কৃষ্ণলীলাতত্বং বিতন্যতে ॥ ৯ ॥ 
ঈশোধ্যাতো বৃহজ্ঞাতং যজ্ঞেশো যজিতস্তথা ।' 
নরাতিপরমানন্দং যথা কৃষ্ণঃ প্রসেবিতঃ ॥ ১০ | 
বিদন্তি তত্বতঃ কৃষ্ণং পাঠত্বেদং স্থবৈষ্ণবাঃ। 
লভন্তে তৎফলং বলত, লভেন্ভাগবতে নরঃ ॥ ১১ ॥ 


ইতি শ্রীরুঞ্চনংহিতায়াং ক্ুঞ্জলীলাতত্ববিচারবর্ণনং 
নান সপ্তমোহধ্যায়ঃ। 


গণ বুঝিতে না পারিয়া পাছে আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন, এই 
অসার ভয়কে শিরৌধার্য্য করিয়া আমরা কি পরমার্থ রত্বকে বিসর্জন 
দিব? যাহার! নিন্দা করিবেন, তাহার! নিজ নিজ কৃত সিদ্ধান্তের 
কোমলশ্রদ্ধ। তীঁভাদিগ হইতে উচ্চাধিকারী হইয়া আমরা কিজন্য 
তাহাদিগকে আশঙ্কা করিব? সামান্য বাক্যযোগে রসতত্বের বিস্তৃতি 
হয় না, এজন্য ব্যাস্যাদি কবিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ব বিস্তাররূপে বর্ণন 
করিয়াছেন । এ অপূর্বলীলাবর্ণন কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী উভয়েরই 
পরমশ্রদ্ধাম্পদ | ৯।  প্রক্ষ্টরূপে সেবিত হইলে ভগবান্‌ ক্কৃষ্ণ- 
চন্দ্র যে পরিমাণে পরমানন্দ দান করেন, তাহা ধ্যানয্গে জীবাত্মা- 
সহচর ঈশ্বর, জ্ঞানযোগে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কর্্মযোগে যজ্ঞেশ্বর উপাসিত 
হইয়া প্রদান করেন না। অতএব সর্বজীবের পক্ষে হয় কোমল শ্রদ্ধ 
রূপে অথবা পরমসৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকারীরূপে কৃষ্ণসেবাই এক 
মাত্র পরমধর্ম্ম।১০। সমস্ত সুবৈষ্ণবগণ এই কৃষ্ণস্ংহিতা পাঠ 
করিয়! শ্রীকৃষ্চতত্ব অবগত হইবেন। শ্রীমস্ভাগবত আলোচনার যে 
সমস্ত ফল ভাগবতে কথিত হইয়াছে, এ সমস্ত ফলই এই গ্রন্থ সর্বদ। 
আলোচনা করিলে লন্ক হয় । ১১। ইতি শ্রীকষ্ণসংহিতায় ক্ুষ্জলীলা- 
তত্ববিচারনাম] সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। গ্রীকফ্ণ ইহাতে প্রীত হউন। 


অফ্টমোহধ্যায়: 


অত্রৈব ব্রজভাবানীং শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তমশেষতঃ । 

মথুরা দ্বারকা ভাবাস্তেষাং পুষ্টিকরা মতাঃ ॥ ১॥ 
জীবস্য মঙ্গলার্ঘায় ব্রজভাবো বিবিচ্যতে। 
যন্তাবসঙ্গতো জাবশ্চাম্বতত্বায় কল্পতে ॥ ২॥ 
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিবিচ্যোয়ং ময়াধুনা। 
অন্বয়াৎ পঞ্চ সম্বন্ধ; শান্তদান্যাদয়শ্চ যে ॥ ৩॥ 
কেচিত্ু, ব্রজরাজস্য দীসভাবগতাঃ সদা। 
অপরে সখ্যভাবাঢ্যঃ শ্রীদামস্থবলাদয়ঃ ॥ ৪ ॥ 
যশোদা-রোহিণী-নন্দো বাৎসল্যভাবসংস্থিতাঃ | 
রাধাদ্য1ঃ কান্তভাবেতু বর্তন্তে রাসমগ্ডলে ॥ ৫ ॥ 


এই গ্রাম ব্রজভাব সকলের সর্ধোত্কৃষ্টতা অশেষরূপে উক্ত হই- 
য়াছে। মধুর! ও দ্বারকাগত ভাব সকল ব্রজভাবের পুষ্টিকর । ১। যে 
ব্রজভাবে আসক্তি করিয়া জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাই এক্ষণে 
জীবের মঙ্গলসাধনের অভিপ্রায়ে বিবেচিত হইবে । ২। সেই ব্রজভাব 
সকল সম্প্রতি অন্বয়ব্যতিরেক রূপে বিবেচিত হইবে 1 অন্বয়বিচারে 
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ সম্বন্ধের আলোচনা হইয়া 
থাকে । ৩। কেহ কেহ ব্রজরাজের দাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং 
শ্রীদাম স্থবলাদি ভক্তগণ সখ্যভাবে সেবা করেন। ৪ | যশোদা, রোহিণী. 
নন্দ প্রভৃতি বাৎসল্যভাবের পাত্র এবং শ্রীরাধিক। প্রসৃতি গোপীগণ 
কান্তভাব প্রাপ্ত হইয়। রাসমণ্ডলে বর্তমান আছেন। ৫। বৃন্দাবন বিন! 


অষ্টমোহধ্যায়ঃ । ১৩৭ 


বন্দাবনং বিনা নাস্তি শুদ্ধসন্বন্ধভাবক? | 

অতো বৈ শুদ্ধজীবানাং রম্যে রন্দাবনে রতি? ॥ ৬ ॥ 
তত্রৈব কান্তভাবস্য শ্ৰেষ্ঠতা শান্ত্রসম্মতা |  : 
জীবস্য নিত্যধন্মোয়ং ভগবভ্ভোগ্যতা মতা ॥ ৭ ॥ 

ন তত্র কুণ্ডতা কাচিৎ বর্ততে জীবকৃষ্ণয়ে? । 
অখগুপরমানন্দঃ সদা স্যাৎ গ্রীতিরূপধৃক্‌ ॥ ৮॥ 
সম্ভোগন্থখপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলভ্তোপি সম্মতঃ । 
মথুরা-দ্বারকা-চিন্তা ব্রজভাববিবর্ধিনী ॥ ৯ ॥ 


অন্যত্র শুদ্ধ সন্বন্ধভাব নাই। এতন্নিবন্ধন শুদ্ধ জীবদিগের বৃন্দাবনধামে 
স্বাভাবিকী রতি হইয়। থাকে । ৬। বুন্দাবনস্থ কান্তভাঁবই সর্ধবশান্তর- 
সম্মত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জীবের ভোগ্যতা ও ভগবানের ভোক্ত্ত্বরূপ নিত্য- 
ধৰ্ম্ম ইহাতে বিগুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। ৭। নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত জীব ও 
কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার কুণ্ঠত। নাই । অখণ্ড পরমানন্দ উহাতে 
প্রীতিরূপে নিত্য বর্তমান আছে।৮। জীব ও কৃষ্ণের সম্ভোগন্্রখই ত্রজ- 
রসের নিত্য প্রয়োজন । সেই সুখের পুষ্টি করিবার জন্য বিপ্রলম্ত অর্থাৎ 
পুর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাসবপ বিরহভাব নিতান্ত পয়োজন । 
মথুরা ও দ্বারকা চিন্ত! দ্বারা তাহ! সিদ্ধ হয়। অতএব মথুরা ও দ্বারকাদি 
ভাব ব্রজভাবের পুষ্টিকর বলিয়! উক্ত হইয়াছে। ৯। প্রপঞ্ধী ধদ্ধ শ্রীবের 
অধিকার ক্রমানুসারে আদৌ বৈধ ভক্তির আ এয় থাকে, পরে রাগোদয় 
হইলে ব্রজভাবের উদগম হয়। জনসমাঁজে বৈধানুপীলন এবং স্বীয়াস্তঃ- 
করণে কৃষ্ণরাগাশ্রয় যংকালে হইতে থাকে, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণে পার- 
কীয় রসের কল্পনা করা যায়। যেমত কোন স্রী নিজ বিবাহিত স্বামিকে 
বাস্াদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে 
অন্ুরক্র হয়, তদ্রপ পুর্ব।শ্রিত বৈধনার্গের বিধি সকল ও ও সকল বিধির 
‘নিয়ন্তা ও রক্ষক সকলের প্রতি কেবল বাহ সম্মান করত ভিতরে ভিতরে 
রাগান্শীলন দ্বারা কৃষ্প্রেমকারী পুরুষের! পারকীয় রসাশ্রয় করিয়া 


থাকেন । এই তন্বটী শৃঙ্গাররসের পক্ষে উপাদেয়, অতএব মধ্যমাধিকারী- 
দ 


শ্ররূঞ্ণচসংহিত। ৷ 


প্রপঞ্চবদ্ধজীবানাং বৈধধৰ্ম্মাশ্রয়াৎ পুরা 1 
অধুনা কৃষ্ণসংপ্রাপ্তৌ পারকীয়রসাশ্রয়ঃ ॥ ১০ 
দিগের নিন্দাভয়ে উত্তমাধিকারীরা কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না । 
এনদগ্রন্থ কোঁনলশরদ্ধদিগের জন্য রচিত না হওয়ার বৈধধন্মের কোন 
বিশ্তি করা গেল না । শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বিধান 
সকল 'অনেষণ করিতে হইবে । বৈধ বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, 
যংকালে বদ্ধদীবদিগের আম্মার নিত্য ধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে 
অথব। বিরান বিবয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আন্মবিছৈদ্য- 
গণ এ রোগ দবীকরণ জন্য দে সকল বিধান করেন তাঁভাই বিধিমার্গ। 
স-সার ভ্রমণ করিতে করিতে যে মহাপুরুষ মে কার্যের দ্বারা স্বীয় 
সুপ্টপ্রায় রাগের উদয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জীবদিগের প্রতি 
স্বাভাবিক দয়াপূর্বক ও কাৰ্য্য বা ঘটনাটাকে পরমার্থ সাধনের উপায় 
স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটী একটা বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সকল 
মহাপুরুষদিগের বিধি সকল শাক্ত্রাঙ্জাবপে কোমলশ্রদ্ধ মহাশয়গণের 
নিতান্ত অবলন্বনীক্ন । বিপিকর্তী খধিগণ উত্তমাধিকারী ও সারগ্রাহী 
ছিলেন। মে সবল লোকের! স্বয়ং বিচার করিয়। রাঁগোত্পত্তির উপায় 
উদ্ভাবন করিতে না পারেন, ভাহাদের পক্ষে বিধিমার্গ ব্যতীত আর 
গতি নাই । প্ভাগবতে বণ কীর্ভনাদি নয়টা বিভাগে উক্ত বিধি 
সকল সংখহাত হইয়াছে । ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে এ সকল বিধির 
চতুঃযষ্টি অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিরা আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা 
যাহাদের স্বাভাবিক রাগ অন্ুদিতপ্রাস আছে, তাহারা বিধিমার্গের 
অধিকারী কিন্ত রাঁশতন্বের ভাবোদয় হইলেই বিধিমার্গের অধিকার 
নিরস্ত হয়। যে কোন বিধির আশ্রয়ে কৃষ্চান্গশালন দ্বারা যে পুরুষের 
রাগোদয় হয়, সেই বিধি সেই পুরুষ কর্তৃক রাগাবিভাবের পরেও 
ক্বতজ্ঞতা সহকারে ও অপর লোকে অনুকরণ করিয়া! চরিতার্থ হইবে, 
এরূপ আশয়ে অনেকদিন পধ্যন্ত সেবিত হয়।' যাহ! হউক, সারগ্রাস্থী 
মহাত্বারা সমস্ত বিধি অবলম্বন বা পরিত্যাগ করিতে অধিকার 
রাখেন। ১০ । উপাসনাপর্কে, রাপতত্বকে অবস্থাক্তমে তিন ভাগে 


₹ ৮ 
কে 
তব 


অষ্টমোহধ্যায়ঃ । ১৩৯ 


শ্রীগোপী-ভাবমাশ্রিত্য মঞ্জরী-সেবনং তদা । 
সখীনাং সঙ্গতিস্তম্মাৎ তম্মাদ্রীধাপদাশ্রয়ঃ ॥ ১১ ॥ 
তত্রৈব ভাববাহুল্যান্মহাভাবো ভবেদ্‌ ফ্রবং । 
তত্রেব কৃষ্ণসন্তোগঃ সর্ববানন্দপ্রদায়কঃ ॥ ১২ ॥ 
এতস্যাং ব্রজভাবানাং সম্প্ো প্রতিবন্ধকাঁ? | 
অক্টাদশবিধাঃ সন্তি শত্রবঃ শ্রীতিদূষকা? ॥ ১৩ ॥ 


বিভাগ কর! যায়, যথা শুদ্ধরাগ, বৈকুঞ্সত্তাগতভাবমিশ্রিত রাগ এবং 
বদ্ধজীবের পক্ষে নিদর্শনচেষ্টাগত ভাবমিশ্রিত রাগ। কুষ্ণাদ্বন্রপিণী 
রাধিকাসভ্ভাগত অতি শুদ্ধ রাগকে মহাভাব বলা যায়। রাঁগেৰ 
তদবস্কা হইতে ভিন্ন, কিন্ত মহাভাবের অত্যস্ত সন্গিকটস্থ শুদ্ধ সন্্গভ 
অষ্ট প্রকার ভাগ সকল অষ্ট সখী । উপাসকের নিদর্শনচে্টাণত 
সখীভাবের সন্নিকর্ষভাব সকল মঞ্জরী (এই ক্লে সপ্তম অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় শ্লেকের টীকা আলোচনা করুন) । উপাসক প্রথমে স্বীয় স্বভাব- 
প্রাপ্য মঞ্জরীর আশ্রয় করিয়!, পরে এ মঞ্জরীব সেবা। সখী 'আশ্রর 
করিবেন। সখীর কৃপা হইলে শ্রীরাধিকার পদাশয় লাভ হইনে। 
মহারাসলীলাচক্রে, উপাসক, মঞ্জরী, সখী ও শ্রমতী রাপিকা ইহার 
জড় জগতের ফ্রবচক্রের উপগ্রহ, গ্রহ, সুর্য ও ধ্রুব ইহাদের সহিত 
সৌপাদৃশ্ত রাখেন । ১১। ভাববান্ৃল্যক্রমে মহাভাবস্ব প্রাপ্ত 'জীবদিগের 
সর্বানন্দপ্রদারক কৃষ্চসন্তোগ সুলভ হৃইয়! পড়ে। ১২। এই চমত্কার 
ব্রজভাব সম্পন্ন হইবার প্রীতিদৃষক অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক আছে । প্রতি- 
বন্ধক বিচাবের নাম ব্রজভাবের ব্যতিরেক বিচান্ন | ১৩। ধাত্রীচ্ছলে 
পৃতনার ত্রলে আগমন আলোচনাপুর্বক রাগনাগগত মহাশরগণ দুষ্ট 
গুরুরূপ প্রথম প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। গুরু ছুই প্রকার অর্থাৎ 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ । সমাধিস্থ আত্মাই আম্মার অন্তরঙ্গ গুরু *। নিনি 
বৃক্তিকে গুরু বলিয়া তাঁহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন তিনি দুষ্ট গুরু 


* আত্মনে। গুরুরাত্বৈব প্ররুষস্যাবশেমত৪ | 
যৎপ্রত্য শ্গালমানাণভ্যাৎ শ্রেয়োখলাবন্থীবিন্দতে ॥ তাপবতহ | 


১৪০ শ্রীকৃম্ণসংহিত!। 


আদৌ দুন্টগুরুপ্রাণ্তিঃ পুতন। স্তন্যদায়িনী । 

বাত্যারূপ কুতকস্ত তৃণীবর্ত ইতীরিতঃ ॥ ১৪ ॥ 

তৃতীয়ে ভারবাহিত্বং শকটং বুদ্ধিমর্দদকং | 

চতুর্থে বালদোষাণাং স্বরূপো বৎসরূপধূক্‌ ॥ ১৫ ॥ 
আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা, পৃতনার 
ছলনার সহিত, তুলনা করা যায় । রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থতত্বে 
যুক্তিকে বিসৰ্জ্জন দিয়া আত্মসমাধিকে আশ্রক্স করিবেন। যে মনুষ্যের 
নিকট উপলনাতস্থ শিক্ষা কর! যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু । যিনি রাগমার্গ 
অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপুর্বক পরমার্থ উপদেশ করেন 
তিনি সদগুরু। যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ 
করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হুইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না 
করিয়। কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট গুরু, তাহাকে অবশ্য বর্জন 
করিবে । কুত্কই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক | ব্রজে বাত্ত্যারূপ তৃণাবর্ বধ 
না হইলে ভাবোদগম হওয়া কঠিন। দার্শনিক, বৌদ্ধ ও ঘুক্তিবাদীদিগের 
সমস্ত তর্কই ব্রলভাব সম্বন্ধে তৃণাঁবর্ভরূপ প্রতিবন্ধক । ১৪ । যাহারা বৈধ 
পর্ধের সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাহার! রাগানু- 
ভব করিতে পারেন না। অতএব ভারবাহিত্বরূপ বুদ্ধি মর্দক শকট ভঙ্গ 
করিলে তৃতীয় প্রতিবন্ধক দূর হয়। দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না 
করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী সেবন ও সখীভাব গ্রহণে উপ- 
দেশ দিয়া পরমতত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন । 
যাহার! এ সকল উপদেশমতে উপাসনা করেন, তাহারাও পরমার্থতত্ব 
হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন, যেহেতু এ সকল আলোচনায় আর 
গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সছুপদেশক্রমে তাহারা 
পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন। ইহার নাম শকটভঙ্গ । নিরীহ ভাবগত 
জীবের রক্তমাংসগত চাপল্যবশ হওয়ার নাম বালদোষ | তাহাই বৎসাঁ- 
স্থর রূপ চতুর্থ প্রতিবন্ধক । ১৫ । ধর্ম্মকাপট্যরূপ মহাধূর্ত বকাস্থুর বৈষ্ণব- 
দিগেব পঞ্চম প্রতিবন্ধক । ইহাকেই নামাপরাধ বলে । যাহারা অধিকার 
বুঝিতে না পারিরা দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনালক্ষণ 


অই্টমোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪১ . 


পঞ্চমে ধর্ম্মকাপট্যং নামাপরাধরূপকং । 

বকরূপী মহাধূর্তো বৈষ্ঞবানাং বিরোধকঃ ॥ ১৬ ॥ 
তত্ৰৈব সম্প্রদায়ানাং বাহুলিঙ্গসমাদরাত |. 
দাম্তিকানাং ন সাপ্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজনিবাসিনি ॥ ১৭ ॥ 
নৃশংসত্বং প্রচণ্ড ত্বমঘাস্থর স্বরূপকং | 
ষষ্ঠাপরাধরূপোয়ং বর্ততে প্রতিবন্ধক ॥ ১৮ ॥ 
বহুশাস্ত্রবিচারেণ যন্মোহোবর্ততে সতাং । 

স এব সপ্তমোলক্ষ্যে। ব্রহ্মণো মোহনে কিল ॥ ১৯ ॥ 


অবলম্বন করিয়াছে, তাঁহার! প্রবঞ্চিত ভাঁরবাহী, কিন্ত যাহার! স্বীয় 
অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিম! সন্মান ও 
অর্থসঞ্চয়কে উদ্দেশ করে তাহারাই কপট | ইহা দূর না করিলে 
রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীনলিঙ্গদ্বারা তাহার জগৎকে 
বঞ্চনা করে । ১৬। এ সকল দাস্তিকদিগের বাহালিঙ্গ দেখিয়া যে সকল 
লোকেরা আদর করেন, তাহারা তাহাদের কৃষ্ণপ্রীতি অনাপ্তির হেতু 
হইয়া জগতের কণ্টক হন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, বাহলিঙ্গের প্রতি 
বিদ্বেষ পূর্বক তৎস্বীকর্তী কোন সারগ্রাহীর অনাদর না হয়। অতএব 
বাহলিঙ্কের প্রতি উদাঁনীন থাকিয়া প্রীতিলক্ষণ অনেঁধ্ রুরত সাধুসঙ্গ 
ও সাধুসেব! কর! বৈষ্বদিগের নিয়ত কর্তব্য । ১৭। নৃশংসত্ব ও 
প্রচণ্ডত্বরূপ অঘাস্থুরই ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক । সর্ধভূতদয়ার অভাবে রাগের 
ক্রমশঃ লোপসম্ভীবন!, কেননা দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্নবৃত্ভি হইতে 
পারে না। জীবদয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই । ১৮। নানা 
প্রকার মতের নানাপ্রকার তর্ক ও বিচারশান্ত্রে বিশেম্বরূপ চিত্তা- 
ভিনিবেশ করিলে সমাধিপ্রাপ্ত সত্য সমুদার বিলীনপ্রায় হয় । ইহাকে 
এবেদবাদজনিত মোহ ধলে। এ মোহকর্তৃক মুগ্ধ হইয়। ব্রহ্মা এীকৃষ্ণতত্তে 
সন্দেহ করিয়াছিলেন । অঁ প্রকার মোহকে সপ্তম প্রতিবন্ধক বলিয়। 
বৈষ্ণবের। জানিবেন। ১৯। বৈষ্ণুবতত্বে সুন্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন । 


১৪৬ জকৃষ্সংহিতা। । 


ধেনুক? স্থুলবুদ্ধিঃ স্যাদগর্দভস্তালরোধক? । 

অন্টমে লক্ষ্যতে দোষঃ সন্প্রদায়ে সতাং মহান্‌ ॥ ২০ ॥ 

ইন্দ্ৰিয়াণি ভজন্ত্যেকে ত্যক্ত! বৈধবিধিং শুভং 

নবমে বৃষভাস্তেপি নশ্যন্তে কৃষ্ণতেজসা ॥ ২১ ॥ 

খলতা| দশমে লক্ষ্যা কালীয়ে সর্পরূপকে । 

সম্প্রদায়বিরোৌধোয়ং দাবানলো বিচিন্ত্যতে ॥ ২২ ॥ 
যাহার! সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অথণ্ড বৈষ্ণবতত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়। 
প্রচার করেন তাহার! স্থলবুদ্ধি। এ স্থলবুদ্ধি গর্দভন্বরূপ ধেনুকাস্থার | 
নিষ্ট তালফল পর্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না অথচ অপর লোকে খাইবে 
তাহাতে ও বিরোধ করে । ইহার ভাৎ্পর্য্য এই বে, সাম্প্রদারী বৈষ্ণব- 
দিগের পুর্বাচীর্য মহোদয় ক্ঠক যে সকল পরমার্থ গ্রন্থ রচিত আছে, 
শ্ুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকে দেখিতে 
দেয় না। বিশেষতঃ ভারবাহী বৈধভক্ত সকল স্থুলবুদ্ধির বশবর্তী 
হইয়! উচ্চাধিকারের যত্ব পান নাঁ। কিন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত উন্নত্তি- 
গর্ভ থাকায়, বৈধকাণ্ডে যাহার! আবদ্ধ থাকিয়া রাগতস্ত্বের অন্ুভব 
করিতে যত্র না পান, তাহারা সামান্য কর্মকাগুপ্রির জনগণের তুল্য 
হইয়া পড়েন। অতএব গদ্দভবপী ধেনুকান্্রর বধ না হইলে বৈষ্ণবতন্ত্রের 
উন্নতি হয় ন!। ২০। অনেক ছুর্ধলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত 
রাঁগমার্গে প্রবেশ করেন । তাহারা অপ্রাকত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়। বিষয়বিকৃত রাগের অন্ুশীলনে বৃষভাস্গরের ন্যায় 
আচরণ করিয়া ফেলেন । তাহার! কুঞ্কতেজে হত হুইবেন | এই প্রতি 
বন্ধকের উদাহরণ স্বেচ্ছাচারী ধন্মধ্বজীদিগের মধ্যে প্রত্যহ লক্ষিত 
হয়৷ ২১। কালীর সৰ্পরূপ খলত৷ বৈষ্বদিগের চিন্দ বতারূপ যমুনাকে 
সর্বদা! দূষিত করে | এ দশম প্রতিবন্ধকটা দূর করা কর্তব্য । দাবানল- 
রূপ সম্প্রদায়বিরোধটী বৈষ্ণবদিগের একাদশ প্রতিবন্ধক। সম্প্রদায়- 
বিরোধ ক্রমে, নিজ সম্প্রদায়লিঙ্গ ধারণ ব্যতীতি কাহাকেও বৈষ্ণুৰ- 
বলিয়া স্বীকার করিতে না! পারায়, যথার্থ সাধুসঙ্গ ও সদগ,রু প্রাপ্তির 
অনেক ব্যাঘাত হয়। অতএব দাবানল মাশ কর! নিতান্ত কর্তব্য। ২২! 


অষ্টমোধ্ধ্যায়ঃ। ১৪৩ 


প্রলম্বো ঘদশে চৌর্য্যমাত্বনে! ব্রন্মবাদিনাং। 
প্রবিষ্টঃ কৃষ্ণদাস্যেপি বৈষবানাং স্থৃতস্করঃ ॥ ২৩ ॥ 


কর্ণ? ফলমন্বীক্ষ্য দেবেন্দ্াদি প্রপূজনং | 
ত্রয়োদশাত্বকো দোষে বর্জনীয়? প্রযত্বত: ॥ ২৪ ॥ 


চৌৰ্য্যানৃতময়োদোধে৷ ব্যোমাস্থ্রস্বরূপকঃ। 
প্রীকুষ্ণপ্রীতিপর্ধ্যাপ্তৌ নরাণাঁং প্রতিবন্ধক? ॥ ২৫ ॥ 


স্পা সস পপি = 


বক্ষবাদীদিগের ত্রহ্মতত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজারূপ মোক্গান্ু- 
সন্ধান নিতান্ত আম্মমৌর্যরূপ দৌঘবিশের ; দেহে তাহাতে কিছুমাত্র 
আনন্দ নাই। তাহাতে জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও 
কোন প্রকার উদ্দেশ্র সাধন হয় না। এ মত বিশ্বাস করিতে গেলে 
সমস্ত স্থজ্য জগৎকে মিথা বলিয়া ম্বীকার করিতে হয়, ব্রঙ্গে সম্পূর্ণ 
উদ্দামীনভা আৰোপ করিয়া তাহার সন্ধ।র প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন 
হয়, গাঁরূপে আলোচন! করিলে জীব্সন্তার নাপ্তিত্ব এবং একটা 
অমূলক অবিদ্যার কল্পনণ| করিতে হয় এব" বস্তুতঃ সমস্ত মাঁনবচেষ্ট 
ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে | এওঁ মতটা সময়ে সময়ে বৈষ্বদিগের 
মধ্যে প্রলন্বাস্থর্ূপে প্রবেশ করত আত্মচোর্ধযবূপ স্ছত্রথের বিস্তার 
করে। ইহাই বৈষ্বদিগের প্রীভিভন্ের দ্বাদশ প্রতিবন্ধক | ২৩। 
ভগবড্ডক্তি অবলম্বন করিয়া কম্মকলের আশায় দেবেজ্াদি অন্তান্ত 
ক্ষুদ্র দেবতার পূজা কর বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ত্রয়োদশ প্রীতিপ্রতি- 
বন্ধক।২৪। পরদ্রবাহরণ ও মিথ্যাভাষণরূপ শ্রীকৃ্চ-প্রাতিপর্য্যাপ্ধি 
সম্বন্ধে চতুদ্দশ প্রতিবন্ধক। উহা ব্যোমাঙ্থররূপে ত্রদে উৎপাত 
করে। ২৫। জীবের নিরুপান্বিক আনন্দকে নন্দ বলিয়। ত্রজে লক্ষ্য 
করা যায়। কোন বেন ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এ আনন্দকে সন্বপ্ধন করণাশয়ে 
মাদকদেবন করেন, তাহাতে আম্মবিস্থৃতিরূপ বৃহদনর্থ ঘটিয়! থাকে। 
মনের বরুণালয় সংপ্রাপ্তিটা বৈষ্ণবগণের পক্ষে পঞ্চদশ প্রতিবন্ধক । 


১৪৪ শ্রীকঞ্চসংভিতা । 


বরুণালয়সংপ্রাপ্তির্নন্দস্য চিত্তমাদকং | " 
বর্জনীয়ং সদ! সপ্ভির্বিস্থৃতিহ্যাত্নো যত? ॥ ২৬ ॥ 
প্রতিষ্ঠাপরতা ভক্তিচ্ছলেন ভোগকামনা। 

শহচুড় ইতি প্রোক্তঃ মোড়শঃ প্রতিবন্ধকঃ ॥ ২৭ ॥ 
আনন্দবর্ধনে কিঞ্চিৎ সাধুজ্যং ভাসতে হুদি। 
তন্নন্দতক্ষকঃ সর্পস্তেন মুক্ত স্ৃবৈষ্বঃ ॥ ২৮ ॥ 
ভক্তিতেজো সঘৃদ্ধ্যাতু স্বোৎকর্ষজ্ঞানবান্‌ নরঃ | 
কদাচিদ্দ,ফবুদ্ধ্যাতু কেশিঘ্মবমন্যতে ॥ ২৯ ॥ 


NE EEE Heth 
পে এ শা বরা, 


ব্রজভাঁবগত পুরুষেরা কখনই কোন প্রকার মাদকসেবন করেন 
না । ২৬। প্রতিষ্ঠাপরতা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগকাঁমন। ইহারা শঙ্খচূড়- 
নামা ষোড়শ প্রতিবন্ধক । প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল লোকের! 
কোন কাৰ্য্য করেন, তাহারাও একপ্রকার দাস্তিক, অতএব বৈষ্কবগণ 
সর্বদা তাহ! হইতে সাবধান থাকিবেন। ২৭। উপাসনা কার্য্যে বৈষ্ণব- 
দিগের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে হইতে কোন সময় প্রলয়লক্ষণ ভাবের উদয় 
হয়, তাহাতে কোন সময় সাধুজ্য ভাব আসিয়া পড়ে। এ সাযুজ্য 
ভাবটা নন্দভক্ষক সর্পবিশেষ ; তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া সাধক 
সুবৈষ্যব হইবেল। ২৮। সাধকের যখন ভক্তিতেজ সমৃদ্ধি হয় তখন 
স্বীয় উৎকর্ষজ্ঞানরূপ ঘোটকাত্মা কেশী নামক অস্গুর ব্রজে আগমন 
করত বড়ই উৎপাত করে। ক্রমশঃ স্বীয় উৎকষ্টতা আলোচন! 
করিতে করিতে ভগবদবমাননা ভাবের উদয় হইয়া বৈষ্চবকে অধঃপতন 
করায়। অতএব তদ্রুপ ছৃষ্টতাঁৰ বৈষ্চব হৃদয়ে না হওয়া নিতান্ত 
আবশ্তক। ভক্তিসমৃদ্ধি হইলেও নম্রতাধর্দ কখনই বৈষ্ঞবচরিত্র 
ত্যাগ করিবে না। যদি করে, তবে কেশীবধের প্রয়োজন হইয়! 
উঠে। এইটী অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক । ২৯। ধাহান্রা পবিত্র ব্রজভাঁবগ্ত, 
হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাহারা বিশেষ ঘত্বপূর্বক প্রোক্ত 
অষ্টাদশটা প্রতিবন্ধক দুর করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রতি- 


অইমোহধ্যায়ঃ। ১৪৫ 


দোষাশ্চাফ্টাদশ হোতে ভক্তানাং শক্রুবে হৃদি । 
দমনীয়াঃ প্রযত্েন কৃষ্ণানন্দনিষেবিনা॥ ৩০ | 
জ্ঞানিনাং মাথুর দোষাঃ কর্মিণাং পুরবর্তিনঃ |: 
বর্জনীয়াঃ সদা কিন্তু ভক্তানীং ব্রজদুষকাঃ ॥ ৩১ ॥ 
ইতি শ্রীককষ্ণখসংহিতায়াং ব্রজভাবানামন্বয়ব্যতিরেব- 
বিচারে। নাম অইমোহ্ধায়ঃ | 


বন্ধক জীব গুদ্ধভাঁবগত হইয়া! স্বীয় চেষ্টাক্রমে দূর করিবেন, কতকগুলি 
শ্রীকৃষ্ণচকপাসহকারে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । যে সকল প্রতিবন্ধক 
জীব স্বয়ং দূর করিতে সক্ষম হয়েন, ও সকল শ্রীভাগবতে বলদেবকর্তৃক 
দুরীকৃত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্ত কুষ্ণাশ্রয়ে মে সকল প্রতি- 
বন্ধক দূর হয়, তাহ! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন, এরূপ বর্ণিত আছে। 
স্বক্মবুদ্ধি সারগ্রাহীগণ ইহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ৩০। যাহার! 
জ্ঞানাধিকারী তাহারা মাথুর দোষ সকল বঙ্জন করিবেন; যাহার! 
কর্মাধিকারী তাহারা দ্বারকাগত দোন সকল দুর করিবেন; কিন্ত 
ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক সকল বৰ্জ্জন করত অীক্বঞ্চপ্রেমে মগ্ন 
হইবেন । ৩১। ইতি প্রীকৃষ্চমংহিতায় ব্রজভাব সকলের অন্বয় ও ব্যতি- 
রেকবিচারনাঁমা অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল | রী ইহাতে প্রীত 
হউন। 


নবমোধ্ধ্যায় | 


স্টপ িজিকন্ 


ব্যাসেন ব্রজলীলায়াং নিত্যতত্ং প্রকাঁশিতং। 
প্রপঞ্চজনিতং জ্ঞানং নাপোতি যৎ স্বরূপকং ॥ ১॥ 
জীবন্য সিদ্ধসত্তায়াং ভাসতে তত্বমুত্তমং | 
দুরতারহিতে শুদ্ধে সাধে নির্বিবিকল্পকে ॥ ২ ॥ 


ব্যামদেব ব্রজলীলাবর্ণনে নিত্যতন্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ- 
জনিত বিষয়ক্ঞান এ নিত্যতন্বের ম্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে 
না (এস্থলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪১,৪২, ৪৩ শ্লোক ও টীকা দেখুন)। ১। 
জীবের সিদ্ধসত্তার এ পরমতত্ব ভাসমান হয়। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে 
দুরতারহিত বিশুদ্ধ নির্কিকল্প সমাধিতে ওঁ সিদ্ধসত্ত। কাধ্যক্ষম হয় । 
সমাধি ছুই প্রকার সবিকল্প ও নির্ধ্বিকল্প। জ্ঞানীগণের সম্প্রদায়ে 
সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ সমাধিকে 
নিৰ্বিকল্প ও কুটসমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। আত্ম! চিদ্বস্ত, 
অতএব স্বপ্রকাশতা পরপ্রকাঁশতা উভয় ধর্মই তাহাতে সহজ | স্বপ্রকাশ- 
স্বভাব দ্বারা 'এাঁত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পরপ্রকাশ-ধর্ম্ 
দ্বারা আত্মেতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে । যখন এই ধর্ম আত্মার 
স্বধৰ্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্বিকল্প তাহাতে আর 
সন্দেহ কি। আত্মার বিষয়বোধকার্ষ্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, 
এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই। কিন্তু অতন্নিরসনক্রমে যখন সাঘ্যসমাধি 
অবলম্বন কর! যায় তখন সমাধিকার্য্যে বিকল্প অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মাশ্রয় 
থাকায় ওঁ সমাধি সবিকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ কাধ্যকে 
সহজ সমাধি বলা যায়, ইহাতে মনের আশ্রয়*গ্রহণ করিতে হয় না4 
সহজ সমাধি অনায়াসসিদ্ধ, কোনমতে ক্লেশনাধ্য নহে। ওঁ সমাধি 
আশ্রয় করিলে নিত্যতত্ব সহজে আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে ।২| 
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মায়াসূতস্য বিশ্বস্য চিচ্ছায়ত্বাৎ সমানতা। 

(৮৮ ঙ্যাঁবিড়তে কার্যে সমাধাবপি চাত্মনি ॥ ৩ ॥ 
তম্মীভ, ব্রজভাবানাং কৃষ্ণনামগুণাত্বনীং |. 
গুণৈর্জীড্যাত্মকৈঃ শশ্বৎ সাদৃশ্যমুপলক্ষ্যতে ॥ ৪ | 


সেই আত্মপ্রত্যক্ষরূপ সহজ সমাধি অবলম্বনপুর্বক ব্রজলীল! লক্ষিত 
ও বর্ণিত হইয়াছে । তবে যে তদ্বর্ণনে মায়িকপ্রায়, নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম 
লক্ষিত হয়, সে কেবল মায়াপ্রস্থত বিশ্বের নিজ আদর্শ বৈকুষ্ঠের সহিত 
সমানত! প্রযুক্ত বলিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মায় যে সহজ সমাধি 
আছে তাহ! চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃত কার্যবিশেষ । তদ্দারা যাহা যাহা লক্ষিত 
হইতেছে, সে সমস্ত মায়িক জগতের আদর্শমাতর,_অনুকরণ নয়। ৩। 
এই কারণবশতঃ ক্ৃষ্জনামগ্ণাদিশ্বরূপ ব্রজভাব সকলের সহিত 
জড়োদিত নাম, গুণ, রূপ, কর্ম্ম প্রভৃতির সর্বদা সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়| ৪। 
ওঁ আত্মপ্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশস্বভাব। পণ্ডিতেরা ইহাকে সমাধি বলেন । 
ইহা! অতিশয় স্বক্মস্বরূপ। কিঞ্চিন্নাত্র সংশয়ের উদয় হইলে লোপপ্রায় 
হইয়া যায়। আত্মার স্বসত্তাতে বিশ্বাস, ইহার নিত্যত্ব ও ইহার সহিত 
পরত্রহ্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেকগুলি সত্য ওঁ সহজ সমাধিদ্বারা জীবের 
উপলব্ধি হয়। যদি আমি আছি কি না, মরণের পর আমার সত্তা 
থাকিবে কি না এবং পরব্রদ্দের সহিত আমার কিটুস্পহন্গ আছে কি না, 
এরূপ যুক্তিগত কোন সংশয়ের উদর হয়, তাহা হইলে ওর সকল সন্য- 
সংস্কারাত্মক ভ্রমবিশেষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত 
হইয়। যায়। সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহার! লুপ্ুপ্রায় থাকে। 
আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রঙ্গের অস্তিত্ব প্রভৃতি লত্য সকল যুক্তি দ্বারা 
স্থাপিত হইতে পারে না, কেননা যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই । 
আত্মপ্রত্যক্ষই এ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। শ্রী আত্মপ্রত্যক্ষ 
বা সহজ সমাধি দ্বরা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণ- 
দান্ত সততই সাধুদিগের প্রতীত হয় । আত্মা যখন সহজ সমাধি 
অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আম্মার ক্ষুদ্রতাবোধ, 
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স্বপ্রকাশস্বভাঁবোয়ং সমাধিঃ কথ্যতে বুধৈছ। 
অতিসুন্ষন্বরূপত্বাৎ সংশয়াৎ স বিলুপ্যতে ॥ ৫ ॥ 


ভূতীয়ে আশ্রয়বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সন্বন্ধবোঁধ, পঞ্চমে 
আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌনার্যবোধ, বষ্ঠে আশ্রিতগণের 
পরস্পরসন্বন্ধবোধ, জপ্তমে আশ্বিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠ- 
বোধ, অষ্টমে তদগত অবিকৃত কালবোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাব- 
গত নানাত্ববেধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলাঁবোঁধ, 
একাদশে আশ্রয়ের শক্তিবোধ, শ্বাদশে আশ্রয় শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের 
উন্নতি ও অবনতিবোধ, ভ্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপতভ্রম- 
বোধ, চতুর্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ান্গশীলনবোধ, 
পঞ্চদশে অবনত আশ্রিত জনের আশ্ররাহ্ুশীলন দ্বার! স্বস্বরূপ পুনঃ- 
প্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অঢচিস্ত্যতস্বের বোধোদর হয়। যাহার 
সহজ সমাধিতে যতদূর বিষর়জ্ঞান মিশ্রিত আছে, তিনি ততই অন্পদূর 
পর্য্যন্ত দেখিতে পান । বিষয়জ্ঞানের মন্ত্রীস্বরূপ যুক্তিকে তাহার 
নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া, মিনি যতদূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে 
সক্ষম হন, তিনি ততদূল সত্যভাগার খুলিয়া অনির্বচনীয় অপ্রাকৃত 
সত্য সকল সংগ্রহ করিতে পারেন । বৈকুষ্ঠের ভাণ্ডার সব্বদ! পরিপূর্ণ । 
নিত্যপ্রেমাম্পদণ*ভগবান্‌ শকুষ্চন্দ্র ভাঁগারের দ্বার উদঘাটন করিয়া 
জীবদিগকে সততই আহ্বান করিতেছেন । ৫। বে সংশয় সমাধিকে 
খর্ব করে তাহাকে আমর দূর করিয়। বৈকুগ্ঠতন্থের অন্তঃপুর বৃন্দাবনে 
সর্বোত্তম তত্বন্বরূপ শ্রীকষ্কন্ূপ সৌভগ দর্শন করিতেছি । আমাদের 
সনাধি যদি বিষয়জ্ঞানদোষে দূষিত থাকিত এবং সঞ্ুবৃত্তি যদি বিবয়- 
জ্ঞান ছাড়িয়া সমাধিকার্যে হস্তক্ষেপ করত অনধিকারচঙ্চা করিতে 
পাইত তাহ! হইলে আমর! প্রথমেই চিপ্গতভত্বে বিশেষ ধর্মকে স্বীকার 
না করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্গধাম পর্য্যন্ত দেখিতাম "আর অধিক যাইতে 
পারিতাম না । কিন্তু বিষয়জ্ঞান ও যক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত 
হইয়াও সম্ধিকাধ্যে কিছু হস্তক্ষেপ করিত» তাহা হইলে আত্মা ও 
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বয়ন্ত সংশয়ং ত্যক্ত! পশ্যামস্ত ত্বমুত্মং । 
রন্দাবনান্তরে রম্যে প্রীকষ্ণজরূপসৌভগং ॥ ৬ ॥ 
নরভাবস্বরূপোয়ং চিত্তত্বপ্রতিপোষকঃ। 
স্নিগ্ধশ্যামাত্মকোবর্ণঃ সর্ববানন্দবিবরদ্ধকঃ॥ ৭ ॥ 


পরমাত্মার নিত্যভেদমাত্র স্বীকার করিয়া বিশেষগত বৈচিত্র্যের 
অধিকতর উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু সংশয়রূপ 
দুষ্ট ভাবকে একেবারে বিসর্জন দেওয়ায় আমরা আশ্রয়তত্বের স্বরূপ- 
সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ দর্শন পাইলাম । ৬। সমাধিদৃষ্ট স্বরূপ-সৌন্দ্য্য 
ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমস্ত চিত্তত্বপ্রতিপোষক ভগবৎসৌন্দর্যটী 
নরভাবস্বরূপ । (এস্থলে দ্বিতীন্র অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ শ্লোক বিচার করুন|) 
ভগবংম্বরূপে শক্তি ও করণের ভিন্নতা নাই তথাপি চিত্প্রভাঁবগত 
সন্ধিনী, বিশেষ ধর্মের সাহায্যে, করণ সকলকে এরূপ উপযুক্ত স্থানগত 
করিয়াছে যে, তাহাতে একটা অপূৰ্ব্ব শোভ। উৎপন্ন হইয়াছে । সমস্ত 
চিদচিজ্জগতে সে শোভার তুলন। নাই । ভগবন্তত্বে দেশ ও কালের 
প্রভৃতা না থাকায় ভগবৎস্বরূপের অণুত্ব বা বৃহত্ব দ্বারা কিছু মাহাত্ম্য 
স্থাপিত হয় ন! বরং প্ররুতির অতীত ধন্মরূপ মধ্যমাকারের সর্বত্র 
সর্বদ। পূর্ণত্বর্ূপ কোন চমতকার ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা সমাধি- 
যোগে সমস্ত সৌন্দধ্যের আধারম্বরূপ ভগবানের কলৈখরসত্ত। দর্শন 
করিতেছি । ভগবদ্রপসন্ত আরও মধুর। সমাধিচক্ষু যত গাঢ়রূপে রূপ- 
সত্বায় নিযুক্ত হয়, ততই কোন অনির্বচনীয় স্সিগ্ধ শ্তামবর্ণ তাহাতে লক্ষিত 
হয় । বোধ হয় ও চিন্ময়রূপের প্রতিফলনরূপ মারিক ইন্দ্রনীলমণি মায়িক 
চক্ষুর শীতলতা সম্পন্ন করে অথবা মায়িক নবজলধরগণ উত্তাপপীড়িত 
মায়িক চক্ষুর আনন্দ বদ্ধন করে । ৭। সঞ্ধিনী, সন্ঘিৎ্, হলাদিনীরূপ 
ত্রিতস্বের কোন অপুর্ব ভঙ্গিমা অখণ্ডরূপে ভগবৎসোন্দর্য্যে ভ্রিভঙ্গরূপে 
ন্যস্ত রহিয়াছে । চিজ্জগতের অত্যন্ত প্রফুল্লতাযুক্ত নয়নদ্বয় এঁ স্বরূপের 
শোভা! বিস্তার করিতেছে । বোধ হয় জড়জগতে এ চক্ষুদ্বয়ের প্রতি- 
ফলনরূপ কমলের অবস্থান। এর স্বরূপের শিরোভাগে কোন অপূর্ব 
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ত্রিতত্ৃভঙ্গিমাযুক্তে। রাজীবনয়নান্বিতঃ |. 
শিখিপিচ্ছধরঃ শ্রীমান্‌ বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ৮॥ 
পীতান্বরঃ স্থবেশাট্যো বংশীন্যস্তমুখান্থুজঃ। 
যমুনাপুলিনে রম্যে কদন্ধতলমাশ্রিতঃ ॥ ৯॥ 
এতেন চিৎস্বরূপেণ লক্ষণেন জগৎপতিঃ ৷ 
লক্ষিতোনন্দজঃ কৃষ্ণো বৈষ্ণবেন সমাধিন। ॥ ১০ ॥ 


বিচিত্রতা লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় শিখিপিচ্ছ জড়জগতে উহারই 
প্রতিফলন। কোন অনায়াসসিদ্ধ চিৎপুষ্পের মালা ওঁ স্বরপের গল- 
দেশের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় স্বতাবকৃত বনফুলের 
শোভা জড়জগতে তাহার প্রতিফলন । চিৎসশ্বিৎপ্রকাশিত চিৎপ্রভাব- 
গত জ্ঞান ওঁ স্বরূপের কটিদেশকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বোধ করি, 
নবজলধরের অধোভাগগত সৌদাঁমিনী জড়জগতে উহার প্রতিফলন 
হইবে। কৌন্তভাদি চিদগত রত্ন ও অলঙ্কার সকল ও স্বরূপের শোভা 
বিস্তার করিতেছে | চিদাকর্ষণাত্মক সুমিষ্ট আহ্বান যদ্বারা হইতেছে, 
প্র চিদ্যন্কে বংশীরূপে লক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক রাগরাগিণী চালকরূপ 
বংশ্যাদি উহার প্রতিফলন হইয় থাকিবে । চিদ্দ বতারূপ যমুনাপুলিনে 
ও চিৎপুলকরূপ কদ্স্বতলে ও অচিন্ত্যস্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। ৮।৯। 
এই সমস্ত চি্রক্ষণের দ্বারা চিদচিজ্জগৎপতি নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ সমাধিতত্তে 
বৈষ্বগণকর্তৃক লক্ষিত হন। এই সকল চিল্লক্ষণের প্রতিচ্ছায়ারূপ 
মায়িক পদার্থ আছে বলিয়া চিদ্বস্তর অনাদর কর! সারগ্রাহীর কাধ্য নয়। 
সমস্ত চিল্রক্ষণ যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া! ভগবতস্বরূপকে সর্ধচমত্কাঁর- 
কারী করিয়াছে । সমাধি যত গাঢ় হইবে ততই অধিক স্ুক্মদর্শন হইবে, 
সমাধি যত অল্প হইবে ততই এ স্বকপ তত্বের বিশেষাভাব ও অবিলক্ষিত- 
রূপ গুণাদির অদৃশ্তত। সিদ্ধ হইবে ৷ দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িকজ্ঞানপীড়িত 


লোকেরা সমাধিদ্বার বৈকুণ্ডের প্রতি অক্ষিপাত করিয়াও চিৎস্বরূ” ও 
চিদ্বিশেষ দর্শন করিতে সক্ষম হন ন! | একারণে তাহাদের চিদালোচন। 


স্বল্প ও প্রেমসম্পত্তি নিতাস্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে । ১*।॥ সেই সমাধিলক্ষিত 
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আকর্ষণস্বরূপেণ বংশীগীতেন স্থন্দরঃ | 

মাদয়ন্‌ বিশ্বমেতছৈ গোপীনামহরম্মনত ॥ ১১॥ 
জান্াদিশদববিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণাণ্ডিদু হৃদাং কুতঃ। 
গোপীনাং কেবলং কৃষ্ণশ্ল্ি্হল্বণে ক্ষমঃ ॥ ১২ ॥ 
গোপীভাবাত্মকাঁঃ সিদ্ধাঃ সাধকাস্তদনুকৃতেঃ | 
দ্বিবিধাত সাধবোজ্ঞেয়াঃ পরমার্ধবিদা সদা ॥ ১৩ ॥ 


শ্ীরুষ্ণচন্দ্র আকর্ষণস্বরূপ বংশীগীতের দ্বারা চিদচিজ্জগৎকে উন্মত্ত করিয়! 
গোপীদিগের চিত্তহরণ করেন । ১১ ৷ জাত্যাদিমদবিভত্রম যাহাদের 
হৃদয়কে দুষ্ট করিয়াছে, তাহারা কিরূপে ক্ুষ্জলাভ করিতে পারে ? প্রপঞ্চ- 
গত দুষ্টমদ ছয় প্রকার? অর্থাৎ জাতিমদ, রূপমদ, গুণমদ+ জ্ঞানমদ, 
প্রশ্বর্য্যমদ ও ওজোমদ । এই সকল মদমত্ত পুরুষেরা ভক্তিভাব অবলম্বন 
করিতে পারেন না, ইহা আমর প্রতিদিন সংসারে লক্ষ্য করিতেছি, 
জ্ঞানমদদূষিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্বকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছজ্ঞান করেন। 
তাহারা পারক্যচিন্তায় ব্রহ্মানন্দকে ভক্তির অপেক্ষা! উস করেন। 
মদরহিত পুরুষেরা গোপ ও গোপাভাব প্রাপ্ত হইয়! কৃষ্ণানন্দ লাভ 
করেন। ক্ৃষ্ণতত্বে গোপগোপীদিগেরই অধিকার,শ্লোকে কেবল গোপীশব্দ 
ব্যবহৃত হইবার কারণ এই যে, এই গ্রন্থে কান্তভাবাশ্রিত সর্বোচ্চ রসের 
ব্যাখ্যা হইতেছে । শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যগত্ত.. পুরুষেরা ব্রজ- 
ভাবাপন্ন, তাহারাও নিজ নিজ ভাঁবগত কুষ্করস উপলব্ধি করেন। 
এ গ্রন্থে তাহাদের রস সকলের বিশেষ ব্যাখ্যা নাই। বাস্তবতস্ত এই 
যে, সমস্ত জীবের ব্রসভাবে অধিকার আছে। মাধুর্্যভাব হৃদয়স্থ 
হইলেই জীবের ব্রজধামপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় । ব্রজধামগত জীবের পুর্বোক্ত 
পঞ্চরসের মধ্যে যে রস স্বভাবতঃ ভাল লাগে, তাহাই তাহার নিত্যসিদ্ধ 
ভাব। সেই ভাঁবগত হইয়া তিনি উপাসনা করিবেন, কিন্ত এতদ্গ্রস্থে 
কেবল কান্তভাবগত জীবের চরমাবস্থা প্রদর্শিত হইল। ১২। গোপী- 
ভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং এ ভাবের যাহারা অনুকরণ 
করেন তাহারা সাধক । অতএব পরমার্থবিৎ পাগুতেরা সিদ্ধ ও 
সাধক এই ছইপ্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন। ১৩। 


১৫২ প্রীরুষ্ণসংহিতা। 


ংস্থতৌো ভ্রমতাং কর্ণে প্রবিষ্টং কুষ্ণগীতকং । 
বলাদাকর্ষয়ংশ্চিভমুভমান্‌ কুরুতে হি তান্‌ ॥ ১৪ ॥ 
পুংভাবে বিগতে শীত্রং স্ীভীবো জায়তে তদা। 
পূর্ববরাগো ভবেভেষা মুন্মাদলক্ষণান্বিতহ ॥ ১৫ ॥ 
শ্রত্ব! কৃষ্ণগুণং তত্র দর্শকাদ্ধি পুনঃ পুনঃ । 
চিত্রিতং রূপমন্বীক্ষ্য ব্ধতে লালসা ভূশং ॥ ১৬ ॥ 
প্রথমং সহজং জ্ঞানং দ্বিতীয়ং শাস্ত্রবর্ণনং | 
তৃতীয়ং কৌশলং বিশ্বে কৃষ্ণস্ত চেশরূপিণ? ॥ ১৭ ॥ 


গোপীভাঁবগত জীবের সাধনক্রম প্রদর্শিত হইতেছে । সংসারে ভ্রমণ 
করিতে করিতে যে সকল জীবের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত প্রবেশ করে, 
তাহাদিগকে গীতমাধুধ্য আকর্ষণ করিয়! উৎকৃষ্ট অধিকারী করে | ১৪। 
সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। 
আশ্রিততত্বের আশ্রয়ত্যাগক্রমে মায়ার উপর পুরুষত্ব নিদ্ধ হয়। শ্রী 
পুরুষভাব শীঘ্র দূর হইলে, পুনরায় কাস্তরসাসক্ত পুরুষদিগের আশ্রিত- 
ভাব প্রাপ্তি হয় এবং সাধক আম্মার ভগবভ্ভোগ্যতারূপ অপ্রাক্কত স্ত্রীত্ব 
উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ পুর্বরাগের এতদূর প্রাদুর্ভাব হয় যে, জীব উন্মত্ত- 
প্রায় হইয়া উঠে. ॥%৫। যাহার! কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের 
নিকট এঁবপ বর্ণন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া এবং চিত্রপট দর্শনপূর্বক 
তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিলালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ১৬। জীবের সহজ জ্ঞানে 
ভগবদাকর্ষণের উপলব্ধির নাম ক্কষ্চগীত শ্রবণ | কুষ্ণরূপদর্শকের! 
শাস্তে যাহা যাহা বৰ্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ক্ফ্ণচোপলব্ধির 
নাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ । শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল দর্শনের নাম চিত্রপট 
দর্শন। মায়িক বিশ্বটী চিদ্দিশ্বের প্রতিভাত ছবি, ইহা যাহার বোধগম্য 
হইল, তিনি চিত্ৰপট দর্শন করিয়াছেন বলা যায়। অথবা সহজ জ্ঞানে 
ভগবদ্দর্শন, শান্জীলোচন। দ্বারা ভগবছুপলন্ধি এবং বিশ্বকৌশলে ভগক্ভাব 
দর্শন এইপ্রকার ত্রিবিধ উপায়ে প্রথমে বৈষ্ণবত। সংগৃহীত হয়, ইহ! 
বলিলেও হইতে পাঁরে। ১৭। ব্রজভাবের আশ্রয়রূপ শ্রাকফে বিমল 
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ব্রজভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণে শ্রদ্ধাতু রাগরূপকা | 

তম্মাৎ সঙ্গোথ সাধুনাং বর্ততে ব্রজবাসিনাং ॥ ১৮ ॥ 
কদাচিদভিসারঃ স্যাদ্যমুনাতটসন্নিধৌ । 

ঘটতে মিলনং তত্র কান্তেন সহিতং শুভং ॥ ১৯ ॥ 
কৃষ্ণসঙ্গীৎ পরানন্দঃ স্বভাবেন প্রবর্ততে । 

পূর্ববাশ্রিতং স্বখং গাহ্যং তৎক্ষণাৎ গোম্পদায়তে ॥২০॥ 
বদ্ধতে পরমানন্দে! হৃদয়েচ দিনে দিনে । 

আত্মনামাত্মনি প্রেষ্ঠে নিত্যনৃতনবিগ্রহে ॥ ২১ ॥ 


শ্রদ্ধাই পুর্বরাগ অর্থাৎ রাগের প্রাগ্ভাব | সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে 
ত্রবাসী সাধুদিগের সঙ্গ হর। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের হেতু । ১৮ | 
এইরূপ ভাগ্যবান পুরুবদ্িগের ক্রমশঃ কৃষ্তীভিমুশ অভিসার হইতে 
হইতে চিদ্দবতান্ধপ বন্নার তটে পরম কান্তের সহিত শুভ মিলন 
হর। ১৯। তখন কুঞ্ণসঙ্গক্রমে ব্ৰহ্মানন্দ তুচ্ছকারী পরানন্দ শ্বভাবতঃ 
প্রবৃত্ত হর। স্থতরাং পূর্বাশ্রিত মামিক গাহ্ুখ ততক্ষাণ।ৎ প্রেমসমুদ্রের 
নিকট গোম্পদের তুল্য হইয়া পড়ে ।২*। তাহার পর, প্রতিদিন 
সমস্ত আম্মার আসত্মাস্বরূপ নিত্য নূতন বিগ্রহে পরস্থনৈন্দ অসীম হইয়া 
রদ্ধি পাইতে থাকে । ভগবদ্বিগ্রহ সর্বক্ষণ রনরসান্তরের আশ্রয় হইয়া 
অপূর্ব নূতনতা অবলম্বন কর) অর্থাৎ আশ্রিতজনের রসপিপাস। 
বৃদ্ধি হয়, কখনও তৃপ্ত হয় না। চিঙ্জগতে শান্তাদি পাচটা সাক্ষাৎ 
রস ও বীর করুণাদ্ি সাভটী গৌণরস সমাধিগত পুরুষের! দর্শন করিয়া- 
ছেন। বখন বৈকুণ্ঠতত্বের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক জগৎ পরিলক্ষিত 
হইয়াছে, তখন মায়িক জগতস্থ সকল রসেরই আদর্শ বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে 
আছে, ইহাতে সন্দেহ কি ।২১। পুর্ববিচারিত রতির মুলতন্ব গাঁঢ়- 
রূষ্ষে পুনরায় বিচারিত হইতেছে। সান্দ্রানন্বরূপ প্রীতির বীজস্বরূপ 
রতিই ভজনক্তিয়ার মূল তত্ব । চিদানন্দ জীবের সচ্চিদানন্দ ভগবত্ত- 
ত্বের প্রতি বে স্বতঃসিদ্ধা আন্রক্তি তাহাই রতি। চিদ্বস্তর পরস্পর 
ন্‌ 


১৫৪ শ্রীকঞ্সংহিতা । 


চিদানন্দস্য জীবস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহে | . 

যানুরক্তিঃ স্বতঃলিদ্ধা সা রতিঃ প্রীতিবীজকং ॥ ২২॥ 
সা রতীরসমাশ্রিত্য বর্ধতে রসরূপধুকৃ। 

রস? পঞ্চবিধোমুখ্যঃ গৌণ? সপ্তবিধস্তথ! ॥ ২৩॥ 
শীন্তদাস্যাদয়োমুখ্যাঃ সন্বন্ধভাবরূপকাঃ। 

রস! বীরাদয়োঃ গৌণাঁঃ সন্বন্ধোথাঃ স্বভাবতঃ ॥ ২৪ ॥ 


আকর্ষণ ও অন্ুরাগরূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যস্ত 
প্রবল। তাহাই পারমহংস্য অলঙ্কার-শান্ত্রের উদ্দেশ্য স্থায়িভাব | ২২। 
সেই রতি, রসতত্বের অতি সুক্মমূল | সংখ্যাগণনায় এক যেরূপ মূলম্বরূপ 
হইয়া তদূর্ধ সমস্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে, প্রীতির পুষ্টি অবস্থায় প্রেম, 
স্নেহ, মান, রাগ প্রভৃতি দশাতেও রতি তদ্রপ মূলরূপে লক্ষিত হয়। 
প্রীতির সমস্ত ক্রিয়াতে রতিকে মুলরূপে লক্ষ্য করা যায়, এবং ভাব ও 
সামগ্রী সকলকে স্বন্ধশাখাবলিয়া নির্দেশ কর! যাইতে পাঁরে। অতএব 
রতি, রসকে আশ্রয় করত রসরূপী হইয়া! বর্ধম।ন। হয়েন। রন, মুখ্য ও 
গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার । ২৩। শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
এই পঞ্চবিধ মুখ্যরন সন্বন্ধভাবরূপী ৷ বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, 
বীভৎস ও অদ্ভুত এই*সাতটী গৌণরস | ইহারা সম্বন্ধ হইতে উখিত 
হয়। আদৌ রতির বেদনাসতা থাকিলেও যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধভাবের 
আশ্রয় ন! পায় সে পর্য্যন্ত উহার কৈবল্যাবস্থায় ব্যক্তির সম্ভাবন। নাই। 
সম্বন্ধাশ্রয়ে রতির ব্যক্তি হয়। সেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্যভাব সকলই 
গৌণরস । ২৪। 'সরূপ স্বীকার করত ওঁ রতি আর চারিটা সামগ্রী 
সহযোগে সম্যক দীপ্তিপ্রাপ্ত হয় । রসা শ্রয়ে ব্যক্তি সিদ্ধ হইলেও সামগ্রী 
ব্যতীত রতি প্রকাশ পায় না। সামগ্রী চারি প্রকার অর্থাৎ বিভাব, 
অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী । বিভাৰ ছুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দী- 
পন। আলম্বন ছুইপ্রকাঁর, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতক্ত। তাহাদের গুণ ও স্বস্াব 
প্রভৃতি রতির উদ্দীপনরূপ বিভাব। অন্ুভাব তিন প্রকার, অলঙ্কার, 
উদ্ভাস্বর ও বাচিক। ভাব হাব প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অলঙ্কার অঙ্গজ, 


নবমোহ্ধায়ঃ। ১৫৫ 


রসরূপমবাঁপ্যেয়ং রতির্ভাতি স্বরূপতঃ। 
বিভাবৈরন্ুভাবৈশ্চ সাত্বিকৈব্যভিচারিতিঃ ॥ ২৫ ॥ 
এষ! কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবে! ভক্তিরসৌভবেৎ'। ' 
বন্ধে ভক্তিম্বরূপা! সা যুক্তে সা প্রীতিরূপিনী ॥ ২৬ ॥ 
মুক্তে সা বর্ততে নিত্য! বদ্ধে সা সাধিতা ভবেৎ। 
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রীকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ২৭ ॥ 
আদর্শচিন্ময়াদিশ্বীৎ সংপ্রাপ্তং স্বসমাধিনা | 


অযত্বজ ও স্বভাবজ এই তিন ভাবে বিভক্ত হইয়াছে । জুস্তা, নৃত্য, লুন 
প্রহ্ৃতি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে উদ্ভাম্বর বলে । আলাপ বিলাপ প্রভৃতি 
দ্বাদশটা বাচিক অনুভাব। স্তস্ত, স্বেদ প্রভৃতি আট প্রকার সাত্বিক 
বিকার। নির্বেদ প্রভৃতি তেত্রিশটী ব্যভিচারীভাব আছে। রতির 
মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্টিকাধ্যে রস ও সামগ্রী সকলের নিত্য প্রয়োজন 
আছে। ২৫। এই ক্ৃঞ্চরতি স্থায়িভাব, ভক্তিরস। বদ্ধজীবে প্রপঞ্চ- 
সম্বন্ধ বশতঃ ভক্তিত্বরূপে ইহার প্রভীতি। মুক্তজীবে প্রীতিতত্বরূপে 
বৈকুষ্ঠাবস্থায় নিত্য বর্তমান । ২৬। রতির মহাভাব পর্য্যন্তক্রম, তাহার 
মুখ্য ও গৌণ রসাশ্রয় ও সামগ্রী সাহায্যে বিচিন্তু পুষ্টি প্রাপ্তিরপ রস- 
সমুদ্রের অনন্ত মাধুর্য মুক্তপীবগণের নিত্য ধন ! বদ্ধ জীবদিগের তাহাই 
সাধ্য। যদি বল, আত্মার চিন্ময় আনন্দ রস নিত্য হইলে সাধনের 
প্রয়োজন কি? তবে বলি, জীবের রতি জড়গত হইয়া বিকৃত হই- 
য়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধরতির প্রাকট্য করাই ইহার সাধন । ২৭ | সহজ সমাধি 
যোগে ব্যাস প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ দেখিয়াছেন ও আমরাও দেখিতেছি 
যে, জীবের সিদ্ধসত্তায় রতিতত্ত্ই সর্ধোপাদেয়। আদর্শের ধৰ্ম্ম কিয়ৎ 
পরিমাণে বিশ্বিতসত্তায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন প্রাকৃত 
নতিসত্তাও সমস্ত প্রার্তসত্তা অপেক্ষা রমণীয় হইয়াছে । কিন্তু প্রাকৃত 
স্্রীপুরুষ-গত রতি, অপ্রাকৃত রতির নিকট অতিশয় তুচ্ছ ও জুগুপ্সিত। 
বথ। রাসপঞ্চাধ্যায়ে--" বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শরদ্ধান্থিতো- 


১৫৬ শ্রীকৃষ্ণসংহিতা। 


সহজেন মহাভীগৈর্বযামাদিভিরিদং মতং ॥ ২৮॥ 
মহাঁতাবাবধির্ভাবো মহীরামাবধি ক্রিয়া। 
নিত্যসিদ্্য জীবদ্য নিত্যদিদ্ধে পরাত্বনি ॥ ২৯ ॥ 
এতাঁবজ্জড়জন্যানাং বাক্যানাং চরমা গতিঃ। 
যু্ঘং বর্ততে তন্নো মমাধো পরিদৃশ্ঠতাং ॥ ৩০॥ 


ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতারাং কৃষতাপ্তিবর্ণনং 
নাম নবমোধ্ধ্যায়ঃ | 


ইন্ুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েৎ যঃ। ভক্তিংগরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হত্রোগ- 
মাখপধিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৮ | ২৮। নিত্যসিঘ্ধ কৃষ্ণের সহিত নিত্যসিদ্ধ 
জীবগণের মহাভাবাবধি ভাব ও মহীরামাবধি ক্রিয়া বর্ণিত হইল। ২৯। 
আমাদের জড়জন্য বাক্যের এই পর্য্যন্ত শেষ গতি। ইহার অতিরিক্ত 
যাহ! আছে, তাহা সমাধিদ্বারা লক্ষিত হউক ।৩০। ইতি এীতৃ্ণ- 
সংহিতায় কৃষ্*গ্রাপ্তি-বর্ণননামা নবম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত 
হউন। 


CL 


দশমোহ্ধ্যায়2 | 


যেষাং রাঁগোদ্িতঃ কৃষ্ণে শ্রদ্ধা বা বিমলোদিতা। 
তেষামাচরণং শুদ্ধং সর্বত্র পরিদৃশ্যাতে ॥ ১ ॥ 


ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের আচরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন । শ্রীকৃষে 
যাঁহাদের রাগ উদ্দিত হইয়াছে, অথবা পুর্ববরাগরপ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, 
তাহাদের আচরণ সর্বত্র বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। অর্থাৎ তাহাদের 
আচরণ নির্দোষ । এস্থলে রাঁগতত্বের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন । 
চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধনস্থত্রের নাম প্রীতি । সেই বন্ধনস্থত্র বিষয়ের যে 
ংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রঞ্জকত! ধর্ম্ম । চিত্তের যে 
অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ। চিত্ত ও বিষয়ের 
বিচারটা বিশুদ্ধ আত্মগত রাগ ও অশুদ্ধ মনোৌগত রাগ উভয়েরই 
সামান্য লক্ষণ । রাগ যখন প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপরিচয় দেয়, 
তখন তাহার নাম শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধাবান্‌ ও অন্ুরক্ত উভয়বিধ পুরুষের চরিত্র 
সর্বত্র নির্মল | ১। যদি বলেন, ইহার কারণ কি? তবে শ্রবণ করুন। 
জীবের রাগতত্ব এক । বিষয়রাগ ও ব্রহ্গরাগে ঈত*র ভিন্নতা নাই, 
কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র । এঁ রাগ যখন বৈকুগ্তাভিমুখ হয়, তখন 
প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্তকমত প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়। 
থাকে। স্বীকৃত বিষয় সকলও তখন বৈকুগ্ঠভাবাপন্ন হয়, অতএব সমস্ত 
রাগই অপ্রাককৃত হইয়া পড়ে। রাগাভাব হইলে আসক্তি অবশ্যই খর্ব 
হয় এবং অশুদ্ধরূপে বিষয় স্বীকারে একপ্রকার অশ্রদ্ধা স্বভাবতঃ লক্ষিত 
হয়। অতএব ভক্তজনের পাঁপকার্ধ্য প্রারই অসম্ভব যদিও কদাচিৎ 
অশ্ুদ্ধাচার হইয়! পড়ে তজ্ন্যও তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই | ইহার মূল 
তাৎপৰ্য্য এই যে, পাপ কাধ্যরূপী ও বাসনারূপী | কার্ধ্যরূপী পাপকে 
পাপ বলা যায় এবং বাসনারূপী পাপকে পাপবীজ বলা যায় | কার্য্য- 
রূপী পাপের স্বরূপ সিদ্ধাবস্থা নাই, যেহেতু বাসনা অনুসারে একই 


১৫৮ শ্রীকৃষ্ণসংহিতা । 


অশুদ্ধাচরণে তেষামস্রদ্ধা বর্ততে স্বতঃ । 
প্রপঞ্চ বিষয়াদ্রাগো বৈকুণ্ঠাভিমুখো| যতঃ ॥ ২ ॥ 


কাৰ্য্য কখন পাপ কখন নিষ্পাপ হইয়। উঠে । বাসন! অর্থাৎ পাপবীজের 
মূলান্ুসন্ধান করিলে শুদ্ধ আত্মার দেহাত্মীভিমানরূপ স্বরূপ ভ্রমই সমস্ত 
পাপ বাসনার একমাত্র মূলহেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। সেই দেহাত্সাভিমান- 
রূপ স্বরূপ ভ্রম বা অবিদ্যা হইতে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই উৎপত্তি । 
অতএব পাপ পুণ্য উভয়ই সাম্বন্ধিক | আত্মার স্বরূপগত নয় | যে কর্ম 
বা বাসন! সাশ্বন্ষিক রূপে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও 
করিতে পারে তাহাই পুণ্য | যদ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই 
তাহাই পাঁপ। কুঞ্চভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধন্মীলোচনা রূপ 
কাৰ্য্য বিশেষ হইয়াছে ; তখন যে আধারে তাহ! লক্ষিত হয়, সে আঁধারে 
সমস্ত পাপ পুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মুলস্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ 
ভঙ্জিত হইয়া! সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে। মাঝে মাঝে যদিও ভর্জিত 
কই মৎসোর ন্যায় হঠাৎ পাপবাসন। বা পাপ উদগত হয়, তাহা সহসা 
ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে । সে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত- 
চেষ্টা বিফল । প্ৰায়শ্চিত্ত তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ন্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান- 
প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রারশ্চিত্ত । কুষ্ণান্ুন্মরণ কাৰ্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত । 
অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়াসে 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ অন্ুতাপকাৰ্য্য দ্বার জ্ঞানপ্রায়শ্চিন্ত হয়। 
জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, 
কিন্তু ভক্তি ব্যতীতি অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাঁপবীজবাসন1 এবং পাঁপ- 
ও তদ্বাসন।-মূল-অবিদ্যা পুর্ববৎ থাকে । অতি স্ুক্ম বিচার দ্বারা এই 
প্রায়শ্চিত্ততত্ব বুঝিতে হইবে । কোন বিদেশীয় বাৎসল্যরসাশিত 
ভক্তিতত্বে অনুতাঁপের বিধান দেখা যায়, কিন্ত এ বাৎসল্যভাব, জ্ঞান- 
মিশ্র ও পরশর্য্যগত থাকায় সেরূপ বিধান অযুক্ত নয়। কিন্তু মাধুর্যগত 
অহৈতুকী কৃষ্চভক্তিতে ভয়, অনুতাপ, ও মুমুক্ষারূপ বৈরস্য অপকারী 
হইয়া পড়ে । প্রারন্ধ ও অপ্রারন্ধরূপ পুর্ব-পাপ নির্মুলকরণ ও আত্মার 
স্বরূপাঁবস্থান সাধন এই ছইটা ভক্তির অবান্তর ফল, সুতরাং ভক্তসম্বন্ধে 
অনায়াসসিদ্ধ। জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্যতিরেক "চস্তাবূপ অনুতাপ ক্রমে 
অপ্রারন্ধ পাপ নাশ হয় কিন্ত প্রারদ্ধ পাপ জীবনযাত্রায় ভুক্ত হয়। 
কম্মীদিগের সম্বন্ধে পাপের দণ্ডরূপ ফলভোগক্রমেই পাপক্ষয় হয়। 
প্রায়শ্চিত্ততত্বে অধিকারবিচার নিতান্ত প্রয়োজন । ২। পশুস্বভাব হইতে 


দশমোহ্ধ্যায়£ | ১৫৯, 


অধিকাঁরবিচারেণ গুণদোষেৌ বিবিচ্যতে | 
ত্যজন্তি সততং বাদান্‌ শুক্ষতক্কণননাত্মকান্‌ ॥ ৩ ॥ 


নরস্বভাব এবং সামান্য বৈধ স্বভাব হইতে স্বাধীন রাগাত্মক স্বভাব 
পর্য্যন্ত অনেক অধিকার লক্ষিত হয়। যাহার অধিকারে যাহ! কর্তব্য 
তাহাই তাহার পক্ষে গুণ এবং যাহার অধিকারে যাহা অকর্তব্য, তাহাই 
তাহার পক্ষে দোষ । এই বিধি অনুসারে সমস্ত কাধ্য বিচারিত হইলে 
স্বতন্্রবূপে গুণদোষের সংখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? অধিকারবিচারে 
যাহা এক ব্যক্তির পুণ্য তাহ! অন্য ব্যক্তির পাপ। শৃগাল কুক্কুরের 
পক্ষে চৌর্য্য ও ছাগের পক্ষে অবৈধ মৈথুন কি পাপ হইতে পারে? 
মানবের পক্ষে অবশ্য তাহ! পাপ বলিয়! গণ্য হয়। বিষয়রাগাক্রাস্ত 
পুরুষের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ কর্তব্য ও পুণ্যজনক | কিন্ত যাহার 
সংসাররাগ পূর্ণর্ূপে পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছে; তাহার পক্ষে এক 
পত্রীপ্রেমও্ড নিষিদ্ধাচার, কেননা বহভাগ্যোদয়ে যে পরম প্রীতির 
উদয় হইয়াছে, তাহাকে বিষয়প্রীতিরূপে পর্যবসান করা অবনতির 
কাৰ্য্য বলিতে হইবে । পক্ষান্তরে, অত্যন্ত পণুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে 
এক বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহবিধিদ্বার! স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই 
পুণ্য । অপিচ উপাসনাপর্ধে প্রথম ঈশ্বরসাম্মখ্য হইতে আরম্ভ হইয়! 
ব্রজভাবের উদয় পর্য্যন্ত তমোগুণ হইতে সন্বগুণাবধি সগুণ ও তদনস্তর 
নির্ভণ এইরূপ সাধকের স্বভাব, জ্ঞানোনতি ও বৈকুঞ্প্রবৃত্তির কৈবল্যা- 
হুসারে অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। এ সন্তুল ভিন্ন ভিন্নাধিকারে 
কর্ম ও জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায় । এই'শমস্ত বিষয়ের উদ1- 
হরণপ্রয়োগদ্ধারা গ্রন্থ বৃদ্ধি করার আবশ্যক নাই, যেহেতু বিচারক স্বয়ং 
এ সকল স্থির করিয়া লইতে পারেন । পাপ পুণ্য, ধর্ম অধন্ম, নিবৃত্তি 
প্রবৃত্তি, স্বর্গ নরক, বিদ্যা ও অজ্ঞান ইত্যাদি যত প্রকার দ্বন্দভাব আছে; 
এ সমুদায়ই বিক্ৃতরাগ পুরুষদিগের বাদ মাত্র, বাস্তবিক স্বরূপতঃ ইহার! 
কেহ দোষ গুণ নয়। সাম্বন্ষিকভাবে ইহাদিগকে গুণদোষ বলিয়! 
আমরা ব্যাখ্যা করি। স্বতস্ত্ররূপে বিচার করিলে স্বরূপতঃ আত্মরাগের 
বিকারই দোষ ও আত্মরাগের স্বরূপাবস্থিতিই গুণ। যে কার্য যখন 
গুণের পোষক হয়, তখন তাহাই গুণ ও বে কার্য যখন দোষের পোষক 
হয়. তখন তাহাই দোষ বলিয়া সারগ্রাহীগণ স্থির করেন। তাহার! 
অনাত্মক শু তর্কে ও পক্ষাশ্রিত বাদ সকলে সম্মত হন না । ৩। প্রীতির 
পুষ্টিই জীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত ইহা জ্ঞাত হইয়! কৃষ্ণভক্তগণ সম্প্রদায়- 


১৬০ শ্রীকষ্চসংহিতা । 


সম্প্রদায়বিবাঁদেষু বাহালিঙ্গাদিযু কচিৎ । 

ন দ্বিষন্তি ন সজ্জন্তে প্রয়ৌজনপরায়ণাঁঃ ॥ ৪ ॥ 
তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্ধয়া। 
স্ত্বৈতনিয়তং কাৰ্য্যং সাধয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫ ॥ 
জীবনে মরণে বাপি বুদ্ধিস্তেষাং ন মুহতি । 
ধারা নত্রন্বভাবাশ্চ সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ৬ ॥ 


বিবাদে ও বাহালিঙ্গ সকলে আসক্ত হন না, অথবা বিদ্বেবও করেন না । 
যেহেতু তাহার! সামান্য পক্ষপাত কার্যে নিতান্ত উদাসীন । ৪ | হরিভক্ত 
পণ্তিতগণ অবগত আছেন যে, তাঁহাকেই কর্ম্ম বল! যায় বদ্বারা ভগবান্‌ 
কৃষ্ণচন্দ্র তুষ্ট হন এবং তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহাদ্বার। কৃষ্ণে মতি 
হয়। এইটী স্মরণ করত তাহার! সমস্ত প্রয়োজনসাধক কর্ম করেন 
এবং সমস্ত পরমার্থপোষিকা বিদ্যার অর্জন করেন। তদিতর সমস্ত কৰ্ম্ম 
ও জ্ঞানকেই তাহারা ফন্ত বলিয়া জানেন 1৫ | তাহার! স্বভাবতঃ 
স্থিতপ্রজ্ঞ, নত্রস্বভাব ও সর্বভুতের হিতসাধনে তৎপর | তাহাদের 
বুদ্ধি এত স্থির যে, জীবনকালে বা জীবনাত্যয়ে নানাবিধ প্রপঞ্চযন্ত্রণ! 
ঘটিলেও পরমার্থতব্ব হইতে বিচলিত হয় না | ৬। রাগের প্রাছর্ভাবে 
মন ও দেহের দ্বর্ভবিতঃ ভিন্নতাপ্রাপ্তি বশতই হউক অথবা রাঁগতত্ত্বকে 
উপলব্ধি করিবার জন্য স্বরূপ জ্ঞানালোচন। দ্বারাই হউক, ব্রজভাঁবগত 
কৃষ্চভক্তদ্রিগের একটী সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হইয়। উঠে। সিদ্ধান্ত এই 
যে, জীবাক্স। স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও কেবল অর্থাৎ মায়িকগুণের কোন অপেক্ষা 
করেন না। আপাততঃ যাহাকে আমরা মূন বলি,তাহার নিজ সত্তা নাই, 
আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রপঞ্চসন্বন্ধবিকারমাত্র। আত্মার সিদ্ধবৃত্তি সকল 
সান্বন্ধিক অবস্থায় মনোবৃত্তিস্বরূপ লক্ষিত হয়। বৈকুখগত আত্মার 
স্ববৃতভিদ্বারা কার্য হয়, তথায় এই মন থাকে না। আত্মার প্রপ্রঞ্চ 
সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান স্থপ্তপ্রার় হইলে বিকৃত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলির স্বীকার 
করে। এই জ্ঞান মনের কার্য্য ও জড়জনিত। ইহাঁকেই বিষয়জ্ঞান 


দশমোহ্ধায়ঃ | ১৬১ 


আত্মা শুদ্ধ; কেধলস্ত মনোঁজাড্যোন্তবং ধ্ৰুবং। 
দেহং প্রাপঞ্চিকং শশ্বদেতত্তেষাং নিরূপিতং ॥ ৭ ॥ 
জীবশ্চিগ্তগবদ্দাসঃ প্রীতিধর্ম্মাত্বকঃ সদা । 
প্রাকৃতে বর্তমানোয়ং ভক্তিযোগসমন্বিতঃ ॥ ৮ ॥ 
জ্ঞাত্বৈতৎ ব্রজভাবাঢ্য। বৈকুণ্টস্থাঃ সদাত্মনি । 
ভজন্তি সর্ববদ! কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ॥ ৯ ॥ 


বলা যায়। আমাদের বর্তমান দেহ প্রাপঞ্চিক, ইহার সহিত 
আত্মার বদ্ধকালাবধি সম্বন্ধ মাত্র। এই স্থল ও লিঙ্গদেহের সহিত 
বিশুদ্ধ আত্মার সংযোগপ্রণালী কেবল পরমেশ্বরই জানেন, মানব- 
গণের জানিবার অধিকার নাই॥ যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র 
ইচ্ছা বর্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিযোগে ভক্তদিগের শরীরযাত্র। অবধ্য 
স্বীকার করিতে হইবে ॥ জীব স্বয়ং চিত্তত্ব, স্বভাঁবতঃ ভগবদ্ধান, এবং 
প্রীতিই তাহার একমাত্র ধর্ম। আদৌ হৃদয় নিষ্ঠান্ুসারে জীবের 
পতনকালে ক্ুষ্জেচ্ছাক্রমে এই অনির্দেশ্ত বন্ধনব্যাপার সিদ্ধ হওয়ায় 
মঙ্গলাকাক্ষী জীবের পক্ষে ভক্তিযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ। ভক্তিযোগ 
দ্বারা ভগবত্কপার উদয় হইলে, অনায়াসে চিজ্জড়ের সংযোগ দূর 
হইবে । নিজচেষ্ট। দ্বারা অর্থাৎ দেহপাত বা কর্ধত্যাগরূপ নিণ্চেষ্টত! 
অথব। ভগবদ্বিদ্রেহত।সহকাঁরে ইহ! কখনই সিদ্ধ হইবে ন1; সমাধি 
দ্বারা এই পরম সত্যটা প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । কর্ম্মজ্ঞানাত্মক মানব- 
জীবন যখন ভক্তির অনুগত হয় তখনই ভক্তিযোগের উদয় হয়। ৭1 ৮। 
ইহা] অবগত হওত, ব্রজ্রভাবাঢ্য পুরুষগণ বৈকুগ্স্থ হইয়! সমাধিযোগে 
সচ্চিদাঁনন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসন। করেন।৯। আম্মার চিৎসত্তায় 
যখন প্রেমের বাহুল্য হইয়া উঠে, তখন মনোময় লিঙ্গদেহে পবিত্র 
প্রীতি উচ্ছলিত। হইয়া মিশ্রভাবগত হয়। এ অবস্থায় মনন, স্মরণ, 
ধ্যান, ধারণ ও ভূতশুদ্ধির চিন্তা ইত্যাদি মানসপূজার নানাবিধ ভাবের 
উদয় হয়। মাঁনসপুজাকাধ্যে নিশ্রভাব আছে বলিয়া তাহা পরিহার্য্য 
পা 


১৬২ শ্ীকষ্ণচসংহিতা। । 


চিওসত্ে প্রেমবাহুল্যাল্লিঙ্গদেহে মনোময়ে । 
মিশ্রভাবগতা সাতু প্রীতিরুৎ্প্লাবিতা সতী ॥ ১০ ॥ 


নয়; যেহেতু লিঙ্গভঙ্গ পর্য্যন্ত উহ! নিসর্গসিদ্ধ থাকে । জড় হইতে আদৌ 
যে সকল মানসক্রিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে প্র সকলই প্রপঞ্চজনিত 
পৌত্তলিকভাব ;-_কিন্তু সমাধিগত আত্মচেষ্টা হইতে যে সকল ভাব 
উচ্ছলিত হইয়া মানসযন্ত্রে ও ক্রমশঃ দেহে ব্যাপ্ত হয়, সে সকল চিৎ- 
প্রতিফলনম্রূপ সত্যগর্ভ | ১০ । অতএব বদ্ধজীবে প্রীতির কাধ্য সকল 
মানসিক কাৰ্য্য বলিয়া লক্ষিত হয়; এ সকল মানসগত চিগ্প্রতিফলন 
পুনরায় অধিকতর উচ্ছলিত হৃইয়া দেহগত হয়। জিহ্বাগ্রে আসিয়! 
চিৎপ্রতিফলিত ভগবন্নামগ্ডণাদি কীর্তন করে । কর্ণ সন্নিকটস্থ হইয়! 
ভগবন্নামগুণাদি শ্রবণ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। চক্ষগত হইয়া জড় জগতে 
প্রেমময় সচ্চিদানন্দ প্রতিফলিত ভগবন্ুত্তি দর্শন করে । আত্মগত শুদ্ধ- 
সাত্বিক ভাব সকল দেহে উচ্ছলিত হইয়া পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, নৃত্য, 
দণ্ডবন্নতি, লুঠন, প্রেমালিঙ্গন, ভগবস্তীর্থপধ্যটন প্রভৃতি কার্য সকল 
উদ্দিত করে। আত্মগত ভাব সকল আত্মাতেই সক্রিক্বরূপে অবস্থান 
করিতে পারিত, কিন্তু আম্মার স্বরূপাবস্থান সম্বন্ধে ভগবৎরুপাই 
প্রাকৃত জগতে চিদ্তাৰের উচ্ছলনকার্য্যে প্রধান উদ্যোগী। বিষয়রাগকে 
ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাগ্গতি পরিত্যাগ ও 
প্রত্যগ্গতি সাধনের জন্য ভগবস্ভাব সকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে । 
মনোধন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে 
ধাবমান হন তাহার নাম আত্মার পরাগগতি | এ প্রবৃত্তিআোত পুনরায় 
স্বধাম ফিরিয়া যাইবার নাম প্রত্যঙগগতি | স্খাদ্য লালসার প্রত্যপ্ধন্ম 
সাধনার্থে মহাপ্রসাদ সেবন ব্যবস্থাপিত হুইয়াছে। শ্র্রীমুত্তি ও তীর্ঘাদি 
দর্শন দ্বার! দর্শনবৃত্তির প্রত্যণ্গশমন সাধিত হয়। হরিলীল ও ভক্তিস্চক 
গীতাঁদি শ্রবণদ্ার! শ্রবণপ্রবৃত্তির প্রত্য্গতি সম্ভব । ভগবদর্পিত তুলসী 
চন্দনাদি সুগন্ধি গ্রহণদ্বারা গন্ধপ্রবৃত্তির বৈকুগ্ঠগতি সনকাদির চরিত্রে 
সিদ্ধ হইয়াছে । বৈষ্ণব সংসার সমৃদ্ধিমূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী 
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প্রীতিকার্য্যমতোবদ্ধে মমোময়মিতীক্ষিতং | 
পুনস্তদ্যাপিতং দেহে প্রত্যগ্ভাবসমন্থিতং ॥ ১১ ॥ 
সারগ্রাহী ভজন্‌ কৃষ্ণং যোষিসাবাশ্রিতেহত্মনি। 
বীরবৎ কুরুতে বাহে শারীরং কর্ম্ম নিত্যশঃ ॥ ১২॥ 
পুরুষেষু মহাবীরো৷ যোষিৎস্থ পুরুষস্তথা । 
সমাজেষু মহাঁভিজ্জঞো! বালকেষু জুশিক্ষক? ॥ ১৩ ॥ 


ৰা পতিসঙ্গমদ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগপ্রবৃত্তির প্রত্য?গগতি 
মনন, জনক, জয়দেব, পিপাঞ্জি প্রভৃতি বৈষ্বচরিত্রে লক্ষিত হয়। 
উৎসবপ্রবৃত্তির প্রত্যগাতি সাধনের জন্য হরিলীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান 
দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্ভাবান্বিত নরচরিত্র সর্বদা! সাঁরগ্রাহীদিগের 
পবিত্র জীবনে লক্ষিত হয় | ১১। তবে কি সারগ্রাহী মহোদয়গণ 
কেবল চিৎ্পর হইয়! জড়কার্য্য সকলকে অশ্রদ্ধা করেন ? তাহা নয়। 
আত্মায় যোষিস্ভাব প্রাপ্ত হইয়। সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন 
তথাপি সর্বদাই বাহাদেহে শীরীর কর্ম সকল বীরভাবে নির্বাহ করিয়! 
থাকেন | আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বায়ুসেবন, নিদ্রা, 
যানারোহণ, শরীররক্ষা, সমা'জরক্ষা, দেশত্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই 
তাহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত সুপ ।১২। সারগ্রাহী 
বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাঁবে অবস্থিতি ও কাঁধ্য করেন । স্ত্রী- 
জাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়। যোষিদ্বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজ 
সকলে অবস্থিত হইয়া] সামাজিক কাৰ্য্য সমুদায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ 
করেন । বালক বালিকাগণকে অর্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়! প্রধান শিক্ষক 
মধ্যে পরিগণিত হন 1 ১৩। শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিচ্ভান 
শান্তর আছে এবং শিল্পশাস্্র ও ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শান্ত 
প্রভৃতি সকলই অর্থশাস্ত্র । ওঁ সকল শান্দ্রারা কোন না কোন শারী- 
রিক, মানসিক, সাংসীরিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; এ 
উপকারের নাম অর্থ। ইহার উদাহরণ এই নে, চিনি:ৎপাশান্দ্।র। 


১৬৪ শ্রীকঞ্চসংহিতা । 


অর্থশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমার্থপ্রয়োজক?। 
শান্তিসংস্থাপকো যুদ্ধে পাপিনাং চিত্তশোধকঠ ॥ ১৪ ॥ 
বাহুল্যাৎ প্রেমসম্পত্তেঃ স কদাচিজ্জনপ্রিয়ঃ | 
অন্তরঙ্গং ভজত্যেব রহস্যং রহসি স্থিতঃ ॥ ১৫॥ 


আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গীতশাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃস্থখরূপ অর্থ 
পাওয়। যায়। প্রাকৃত তত্ববিজ্ঞানদ্বারা অনেকাঁনেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্মিত 
হয়। জ্যোতিষশাক্দ্বারা কালাদি নির্ণয়র্ূপ অর্থ সংগ্রহ হয়। এই 
প্রকার অর্থশান্ত্র যাহার! অনুশীলন করেন, তাহার! অর্থবিৎ পণ্ডিত । 
বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম ব্যবস্থাপক স্থৃতিশাক্রকেও অর্থশাস্ত্র বল! বায় এবং স্মার্ত 
পণ্তিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়; যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই 
তাঁহাদের ধর্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য । কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতের 
পর অর্থ হইতে সাক্ষাৎ রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ 
অর্থশান্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক আলোচনা করিতে 
কখনই বিরত হন না। শ্রী সমস্ত অর্থশাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ 
অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পুজিত 
হয়েন। পরমার্থনির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাহার সহকারিত্বে পরিশ্রম 
করিতেছেন । যুদ্ধক্ষেত্রে শাস্তিসংস্কাপকরূপে সারগ্রাহী বেষ্ণব 
বিরাজ করেন। নানাবিধ পাপীদিগকে দ্বণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ 
করেন না । কখন গোপনীয় উপদেশ কখন প্রকাশ্য বক্তৃতা করত 
কখন বন্ধুভাবে কখন বিরোধভাবে কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া 
কখন বা পাপের দণ্ডবিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের 
চিত্তশোঁধনে বিশেষ তৎপর থাকেন । ১৪। সারগ্রাহী বৈষ্চবদিগের চরিত্র 
সর্বদাই অদ্ভুত, কেন না পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিকার্য্য যেমত তাহাদের আচরণে 
দৃষ্ট হয়, তদ্রপ কখন প্রেমসম্পত্তির অতি বাহুল্য বশতঃ নিবৃত্তিলক্গ ণ 
দেখা যায়। সর্বজনশ্রিয় সারগ্রাহী বৈষ্ণব নিজ্জনস্থ হইয়া কখন কখন 
অন্তরঙ্গ পরম রহস্ত ভজন! করেন। ১৫। ব্রজমাহাত্ম্য বর্ন করিতে 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৫ 


কদাহং শ্রীব্রজারণ্যে যমুনাতটমাশ্রিতঃ। 
ভজামি সচ্চিদা নন্দং সারগ্রাহিজনাম্বিতঃ ॥ ১৬॥ 
সারগ্রাহি বৈঝ্ুবানাং পদাশ্রয়ঃ সদাস্ত মে।' 
যৎকৃপালেশমাত্রেণ সারগ্রাহী ভবেন্নরঃ ॥ ১৭ ॥ 


করিতে অত্যন্ত বলবতী প্রেমলালসার উদয় হওয়ায় লেখক কহিতে- 
ছেন যে, আমার সে সৌভাগ্য কোন্‌ দিবস হইবে যখন বমুনাতটস্থ 
শ্রীবৃন্দারণ্যে সারগ্রাহী বৈষ্ণবজন সঙ্গে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ভজনা 
করিব । ১৬। যে সারগ্রাহী বৈষ্বের কৃপামাত্রে কর্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ 
পুরুষের: সাঁরগ্রাহী বৈষ্ণবত। লাভ করেন, সেই ভবার্ণবের কর্ণধার- 
স্বরূপ সাঁরগ্রাহী বৈষ্ণবজনপদশ্রিয় আমার নিত্যকন্্ম হউক । ১৭। 
বৈষ্ণব ত্ৰিবিধ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। 
কর্মকা ও তদন্ত ফলকে নিত্যজ্ঞান করিরা পরমার্থবিরত পুরুষেরা 
কর্মজড়। কেবল যুক্তিযোগে পিব্বিশেষব্রহ্গনির্বাণসংস্থাপক পুরুষের! 
নিত্য-বিশেষণজ্ঞানাভাবে জ্ঞানদগ্ধ অর্থাৎ নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস। 
আম্মার চরমাবস্থার নিত্য-বিশেষগত বৈচিত্র স্বীকারপুর্বক যাহার! 
আত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন সর্বানন্দধাম পরমৈশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্যযসম্পন্ন 
করুণাময় ভগবানের উপাসনাকাঁধ্যকে জীবের নিত্যধর্্ম বলিয়। নিশ্চয় 
করিয়াছেন, তাহারা ভক্ত ব। বৈষ্ণব। কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধপুরুবেরা 
সৌভাগ্যক্ৰমে ও সাধুসঙ্গ প্রভাবে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ নর- 
স্বভাবে অবস্থিতি করেন। কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্বগণের 
যে মল লক্ষিত হয়, তাহ] প্রবলরূপে কর্শমজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষে লক্ষিত 
হয়। বস্তুতঃ কর্মমজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুবদিগের বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্তি 
হইলেও পূর্ববাবস্থা হইতে জড়তা ও কুতর্কের যে অবশিষ্টাংশ অভ্যাস- 
ক্রমে থাকে, তাহাই কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকাঁরী বৈষ্ঞবদিগের 
হেয়াংশ। যাহ! হউক, ওঁ হেয়াংশ কেবল অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ফল 


১৬৬ এীকৃষ্ণসংহিতা 


বৈষ্চবাঁঃ কোমলশ্রদ্ধ। মধ্যমাশ্চোভ্মাস্তথা । 
গ্রন্থমেতৎ সমাসাদ্য মোদন্তাং কৃষ্ণতীতয়ে ॥ ১৮॥ 
পরমার্ধথবিচারেহস্মিন্‌ বাহৃদোষবিচারতঃ । 
নকদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনোভবেৎ ॥ ১৯॥ 


ইহাতে সন্দেহ নাই । ত্রিবিধ বৈষ্ণবের মধ্যে উত্তমাধিকারী পুরুষের 
কুসংস্কার ও জড়তা! থাকে না । অনেক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব থাকিতে 
পারে, কিন্ত সারগ্রাহীপ্রবৃত্তি প্রবলরূপে সমস্ত কুসংস্কারকে একেবারে 
দূর করে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব ভারবাহী হইতে ইচ্ছা করেন না, 
কিন্ত নাঁরগ্রাহী প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বলবতী না থাকায় তীহাদের হৃদয়ে 
পূর্ব কুসংস্কারজনিত কিছু কিছু সংশয় বলবান্‌ থাকে । ইহীরা চিদগত- 
বিশেষতত্ব ও সহজ সমাধি স্বীকার করিয়াও যুক্তির মুখাপেক্ষায় 
বৈকুঠঠতত্বকে সম্যক রূপে দর্শন করিতে পারেন না। কোমলশ্রদ্ধ 
পুরুষেরা বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়াও কুসংস্কারের নিতান্ত বশবর্তী 
থাঁকেন। ইহারা কর্ম্মসঙ্গী ও বৈধ শাসনের অধীন । যদিও ইহারা এই 
গ্রন্থের সাক্ষাৎ অধিকারী নহেন, তথাপি উত্তমাধিকারীর সাহায্যে ইহার 
আলোচন! করিয়া উত্তমাধিকারীত্ব লাভ করিবেন। অতএব ত্রিবিধ 
বৈষ্বেরাই শ্রীক্ষ্চপ্রীতি সংবর্ধনার্থ এই শান্ত্রীলোচনায় পরমানন্দ 
লাভ করুন । ১৮। এই গ্রন্থে পরমার্থ বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ 
অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে দোষ সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহী- 
জনের! বৃথালোচন। করেন না । এই গ্রন্থ আলোচনা সময়ে যাহার! 
ও বাহ্যদোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া পরমার্থসার- 
সংগ্রহরূপ এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন তাহারা 
ইহার অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্ক সমুদায় গম্ভীর বিষয়ে 
নিতান্ত হেয়। ১৯ । অষ্টাদশ শত শকাব্দে উড়িধ্যাদেশমধ্যবর্তী ভদ্রক- 
নগরে কার্য্যগতিকে অবস্থিতিকালে কলিকাঁতার হাটখোলাস্থ দত্তবংশীয় 


দশমোহধ্যায়ঃ। ১৬৭ 


অফ্টাদশশতে শাকে ভদ্রকে দত্তবংশজঃ । 
কেদারোরচয়চ্ছাস্রমিদং সাধুজনপ্রিয়ং ॥ ২০ ॥ 
ইতি শ্রীকৃষ্চসংহিতায়াং ক্ষ্ণাপ্তজনচরিত্রবর্ণনং নাম' 
দশমোহধ্যায়ঃ ! 


ও হরিঃ হরিঃ হরি ও | 


কেদারনাথ নামক ভারদ্বাজ কায়স্থ, সাধুজনপ্রিয় এই শাস্ত্র রচন! 
করেন।২০। ইতিশ্রীকুষ্ণসংহিতায় কুষ্ণপ্রাপ্ত জনচরিত্রবর্ণননাম! দশম 
অধ্যায় সমাপ্ত হইল ! শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে প্রীত হউন । হরি হরি বল ॥ 


সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ । 


উপসংহার! 


শ্রীকৃষ্ণসংহিতাঁর মূল তাৎপর্য্য ও এই গ্রন্থ প্রণয়নের 
আবশ্যকতা উপক্রমণিকায় প্রদর্শিত হুইয়াছে। সংহিতার 
মধ্যে স্থানে স্থানে শ্লোকানুক্রমে সকল তত্ত্বই বিচারিত 
হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ যে প্রণালীতে তত্ব 
বিচার করিয়! থাকেন এই গ্রন্থে এ প্রণালী অবলম্থিত হয় 
নাই; অতএব অনেকেই শ্রীকৃষ্ণসংহিতাঁকে প্রাচীন-প্রিয় 
গ্রন্থ বলিয়! পরিত্যাগ করিবেন, এরূপ আশঙ্কা হয়। আমার 
পক্ষে উভয় সঙ্কট । যদি আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
শ্লোকগুলি রচনা করিতাম, তাহা হইলে পুরাতন পণ্ডিতের! 
অনাদর করিতেন সন্দেহ নাই। এজন্য মুল গ্রন্থখানি 
পুরাতন প্রণালীমতে রচনা করিয়া উপক্রমণিকা ও উপ- 
সংহার আধুনিক পদ্ধতিমতে প্রণয়ন করত উভয় শ্রেণী 
লোকের সন্তোষ. উৎপত্তি করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। 
এজন্য পৌনরুক্তি দোষ অনেকস্থলে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলাম। এই উপসংহারে সংক্ষেপতঃ সমুদায় তত্ব 
বিচার করিতেছি । 

সারগ্রাহী-বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার নিত্যধর্ম্ম | কোন 
ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কর্তৃক ইহা নিন্দিত হয় নাই* | কাল- 
ক্রমে এই নিত্যধর্থের নির্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে 


I MR CELE PEO SU নিন বলার 
* লংহিতাঁর সগুম অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পলক ও টাক! 
আলোচন৷ করুন। 
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সন্দেহ কি?" এ নির্দলতার উন্নতি বিষয়নিষ্ঠ নহে». কিন্তু 
.বিচারকনিষ্ঠ। সূর্য্য সর্বদা সমভাঁব, কিন্তু দর্শকদিগের 
অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নুকালে সূর্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া 
বোধ হয়। তদ্রপ নিৰ্ম্মল নিত্যধন্ম মানবগণের উন্নত 
অবস্থায় অধিকতর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, 
বাস্তবিক নিত্যধম্ম সর্বকীলেই সমান অবস্থায় থাকে। 
সেই নিৰ্ম্মল নিত্যধর্ের তত্ববিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

সারগ্রাহী চূড়ামণি শ্রীপ্রীচৈতন্ প্রভু কহিয়াছেন যে, 
« সম্প্রতি মানবরূন্দ বদ্ধভাঁবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধন্মাকে সম্বন্ধ) 
অভিধের ও প্রয়োজন এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে 
বিচার করিতে বাধ্য আছেন ।” প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা 
সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটা বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
আলোচন করিব। 

প্রথমে সন্বন্ধবিচার । বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ 
লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় 
ও বস্তৃন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন 
যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই; যেহেতু আমার 
অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত। আত্মপ্রত্যয় 
বৃত্তিদ্বার! বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করত প্রথমেই 
স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় 
আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত মাত্রই কোন বৃহদাত্মার 
সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান- 
বোধটা আত্মপ্রত্যয়রতির প্রথম কার্ধ্য বলিয়া বুঝিতে 
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হইবে। অনতিবিলম্বেই জড় জগতের উপর দৃষ্টিপাত 
হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক 
তিনটা অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্বা ও জড় জগৎ | যে সকল 
ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাহার! 
আপনীকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাহাদের 
বিবেচনায় জড়ই নিত্য; জড়গত ধৰ্ম্ম সকল অনুলোম 
বিলোম ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থ। 
ব্যতিক্রম যোগে উৎপন্ন চৈতন্যের অচৈতন্যতাঁরূপ জড়- 
ধর্মে পরিণাম হয় এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের মনে উদয় হয়। 
ইহার কারণ এই যে, এ সকল বিচারকের! চিগুপ্ররৃত্তি 
অপেক্ষা জড় প্ররুত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি 
তাঁহদের যত আস্থা» জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন, 
তাহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই 
জড়ীশ্রিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের 
ব্যবহার সমুদায় তাহাদের বিচারে চিত্তববৃত্তির পীড়াস্বরূপ 
বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সহিত আমাদের বিচারের 
সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাহারা যে বৃত্তি অবলম্ন পূর্বক 
অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে বৃত্তি অবলম্বন 
করিতে স্বীকার নই। তাহারা যুক্তিরত্তির অধীন । যুক্তি 
কখনই আতত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে 
কোন ক্রমেই কাৰ্য্যে সমর্থ হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে 
লাঁগাইলে কি হইবে? মাইক্রাফন যন্ত্রদ্ধারা কি ছবি দেখা 
যায়? অতএব যুক্তিযন্ত্র দ্বারা কিরূপে বৈকুণ দর্শন হইবে? 
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জড়জগতের বিষয় সকল যুক্তিতৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা 
স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তি দ্বারা লক্ষিত হন না। 
যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্ম বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা 
শীঘ্বই বুঝিতে পারে । আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও 
জড়ের প্রকাশক; কিন্তু জড়জাঁত যুক্তির্র্ভি কখনই আত্মাকে 
প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমর! যুক্তিবাদীদিগের 
জড়সিদ্বান্তে বাধ্য না হইয়া! আত্মদর্শনরৃভি দ্বার আত্ম! ও 
পরমাত্সার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের 
মধ্যগত ক্ষণিক ঘুক্তিযন্ত্রধোগণে জড়জগতের তত্বসংখ্যা করিব। 

আত্মা, পরমাত্মা ও জড় এই তিনটা বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
বিচার করা আবশ্যক । শ্রীমদ্রামীনুজা চার্ধ্য চিৎ, অচিৎ ও 
ঈশ্বর এই তিন নামে উক্ত ভ্রিতত্বের বিশেষ বিচার করিয়া- 
ছেন। সম্বন্ধ বিচারে ভ্রিতত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় 
করাই প্রয়োজন। সাংখ্যলেখক কপিলাচাধ্য প্রকৃতির 
চতুৰ্ব্বিংশতি তত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিভত্বের 
বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্বসংখ্যা বিচাৰ্য্য হইয়া 
উঠে। আধুনিক জড়তত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্রুসহকারে 
নবাবিদ্কত যন্ত্র সকল দ্বারা মুলভূত সকলের নাম, ধৰ্ম্ম 
ও রাসায়নিক প্রবৃত্তি সকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত 
জনগণের প্রাকৃত জ্ঞান সম্বদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন । 
তাহাদের আবিষ্কৃত বিষয় সকল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু 
তাহার! অর্থরূপে, আবিষ্কৃত 'হুইয়৷ জীবের চরমগতিরূপ 
পরমার্থের উপকার করিতেছে । ফলতঃ সমুদায় আবি ত 
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বিষয় সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের'' তত্বসংখ্যার 
অনাদর করিতে হয় না। মুলভূত ৬০।৬৫ বা ৭০ হউক, 
সাংখ্য-নিণাঁত ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থুলভূতের সম্বন্ধে 
কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্ধ্য যে ভূত, 
তন্মাত্ৰ অর্থাৎ ভূতধর্ম্ন, হন্দ্রিয়গণণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার 
এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা 
অকর্ম্মণ্য নহে । বরং সাংখ্যের তত্ববিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞা- 
নিক বলিয়! স্থির করা যায়। বেদান্তসংগ্রহ রূপ ভগব- 
দগীতা গ্রন্থেও তদ্রপ তন্বসংখ্যা লক্ষিত হয়, যথা 

ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরন্টধা ॥ 

ভূমি, জল, অনল, বায়ুঃ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চস্থলভূত 
ও মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব 
প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুনিকে ভূতসাৎু 
করা! হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে মন বুদ্ধি অহঙ্কার 
রূপ সুক্ষ মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে । 
অতএব তন্বসংখ্যা সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত, প্রকৃতি বিচারে, 
এঁক্য আছেন বলিতে হইবে । 

এস্থলে বিচার্ধ্য এই যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারা 
আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ব । এতদিষয়ে ইউরোঁপ- 
দেশীয় অল্পসংখ্যক পণ্ডিতের! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কীরকে প্ররু- 
তির ধৰ্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদততীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়।- 
ছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতের! প্রায়ই মনকে আত্মার 
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সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। হইংলণ্ডীয় বহুতর বিজ্ঞ- 
লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা 
আত্মীকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু ভাষার 
দোষে অনেক স্থলে আত্মা শব্দের পরিবর্তে “মন ? শব্দের 
ব্যবহার করিয়া থাকেন|। ভগবদগীতায় পূর্বেবাক্ত শ্লোকের 
নিচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ;_ 

অপরেয়মিতস্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 

জীবভূতাং মহাঁবাঁহে। যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ 

পূর্ব্বোক্ত অকধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পার- 
মেশ্বরী প্রকৃতি বর্ভমানা আছে। সে প্রকৃতি জীবস্বরূপা। 
যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবন্থিতি করিতেছে । এই 
শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি 
ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীবপ্রকৃতি স্বতন্ত্র । ইহাই 
সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে। 

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় 
অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমে- 
শ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব জনকর্তৃক 
স্বীকৃত হইয়াছে । এখন জড়সভা ও জীবসভাঁর মান নিরূপণ 
কর! কর্তব্য । জীবসত্তা চৈতন্যময় ও স্বাধীন ক্রিয়াবিশিষ্ট। 
জড়সভা জড়ময় ও চৈতন্যাধীন | বর্তমানবদ্ধাবস্থায় নর 
সত্তার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে সন্দেহ 
নাই, যেহেতু বদ্ধজীরে ভগবৎস্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া 
লক্ষিত হইতেছেন। 


১৭৪ শ্রকৃষ্চসংহিতা | 


সপ্ত ধাতৃ* নির্মিত শরীর, হন্দ্রিয়গণ, বিষয়জ্ঞানাধি- 
ষ্টানরূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, অবস্থানভাবাত্মক দেশ ও কাল 
তত্ব ও চৈতন্য এই কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন রূপে নরসভায় 
লক্ষিত হয়। ভূত ও ভুতধৰ্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্ৰ নির্মিত শরীরটা 
সম্পূর্ণ ভৌতিক | জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে 
সমর্থ নহে, কিন্তু নরসত্ভায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও 
দেহস্থিত চক্ষু কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদাধি- 
ষ্ঠান রূপ অবস্থা লক্ষিত হয়। তাহার নাম ইন্দ্রিয়, যদ্বার! 
ভৌতিক বিষয় জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত- 
প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোজিত হয়। এ 
যন্ত্রকে আমরা মন বলি। এ মনের চিত্ততৃত্তিক্রমে বিষয়- 
জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্ৃতিবৃন্তিক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনা- 
বৃতিদ্বারা বিষয়জ্ঞানের আকার পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধিরৃততি- 
ক্রমে লাঘবকরণ ও গৌরবকরণ রূপ প্রববত্তিদ্বয় সহযোগে 
বিষয় বিচার হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত নরসতাঁয় বুদ্ধি ও 
চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহংভাবাত্মক একটা 
চিদীভাস সত্তার লক্ষণ পাওয়া! যায়। এই তত্ব হইতে 
অহং ও মম অর্থাৎ আমি ও আমার এই প্রকার নিগুঢ়ভাব 
নরসভার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম অহঙ্কার । এস্থলে 
দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়জ্ঞান প্রাকৃত। অহ- 


* রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জ| ও শুক্র এই লাতটী ধাতু। 
প্রঃ ক। 


| 
উপসংহার । ১৭৫ 


স্কার, বুদ্ধি, মন' ও ইন্দরিয়শক্তি ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ 
সম্পূর্ণরূপে ভূত-গাইত নহে । কিন্তু ইহাদের সত্তা ভূত- 
মূলক অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের জভ্ভাসিদ্ধ হয় 
না| ইহারা কিয়ৎপরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকা- 
শকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ব কেনন! বিষয়- 
জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়াপরিচয়। এই চৈতন্যভাব কোথা 
হইতে সিদ্ধ হয়। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা। আত্মার 
জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণ 
বশতঃ পাঁরমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সন্বন্ধ সং- 
ঘটিত হইয়াছে । যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা 
আমাদের পক্ষে স্থকািন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার 
আনন্দাভাৰ বিচার করিলে এ অবস্থাকে চৈতন্য সত্তার 
পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয় | এই অবস্থায় জীব- 
সৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্ম দ্বার! জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত 
হয়, এরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও 
আত্মপ্রত্যয় বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়! স্বীকৃত হয় না । এ 
বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্তে ও পর- 
মেশ্বরের লীলা বিচারে ভূত-মুলক যুক্তির গতিশক্তি নাই । 
এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির কর! কর্তব্য, বে শুদ্ধ আত্মার জড়- 
সনিকর্ধে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিরপ একটা 
চিদাঁভাসের উদয় হইয়াছে । এ চিদাভাস, আত্মার যুক্তি 
হইলে আর থাকিবে না| অতএব নরসতায় তিনটা তত্ব 
লক্ষিত হইল অর্থাৎ আত্মা, আত্মা ও জড়ের সংযোজক 


১৭৬ শ্ীরৃষ্ণখসংহিতা । 


চিদাভাস যন্ত্র ও শরীর । বেদান্ত বিচারে আত্মাকে জীব, 
চিদাভাঁস যন্ত্রকে লিঙ্গশরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থুল 
শরীর বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থল শরীরের পতন হয়, কিন্তু 
মুক্তি না হওয়! পর্যন্ত লিঙ্গশরীর, কর্শ্ম ও কন্মফলকে 
আশ্রয় করিয়া থাকে | চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত 
সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ 
জীব চিদানন্দ স্বরূপ | অহঙ্কার হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রাকৃত 
সত্তা হইতে শুদ্ধ জীবের সভা! ভিন্ন । শুদ্ধ জীবের সত্তা 
অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, 
কিন্তু অহঙ্কার তত্ব সন্ত্বে সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন 
আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়! 
চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনৌ- 
বৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্মলমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন বৃত্তির 
দ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন, তখন নিঃসন্দেহ 
আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাহার! অহঙ্কার তত্ত্বের 
নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহার! যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাঁহস করেন 
না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তা কিছুমীত্র অনুভব করিতে সক্ষম 
হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদীগণ শুদ্বজীবের সত্তা 
কখনই উপলদ্ধি করেতে পারেন না, অতএব মনকেও 
তাঁহার! কাজে কাজে নিত্য বলিয়া স্বাকার করেন। 

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটা লক্ষণ ভাগবতে সপ্তমক্কন্ধে 
প্রহলাদ-উক্তিতে কথিত হইয়াছে । 


| উপসংহার । ১৭৭ 
আত্ম! নিত্যোহব্যরঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ আশ্রয়; । 
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগৃঘেতুব্যাপকোইসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ 
এতৈদ্বাদশ্ভিিদ্বানাত্মনে| লক্ষণৈঃ পরৈঃ। 
অহংমমেত্যনভ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ 
আত্মা নিত্য, অর্থাৎ স্থল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ক্ষণ- 
ভঙ্গুর নয়। অব্যয়, অর্থাৎ স্থল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে 
তাঁহার নাশ নাই। শুদ্ধ, অর্থাৎ প্রাকৃতভাঁবরহিত | 
এক, অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্্ম-ধন্মী, অঙ্গঅঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাব- 
রহিত | ক্ষেত্ৰজ্ঞ, অর্থাৎ দ্রন্টা। আশ্রয়, অর্থাৎ স্থুল ও 
লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহার! আত্মার আশ্রিত হইয়া 
সত্তা বিস্তার করে। অবিক্রিয়ঃ অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক 
বিকাররহিত | বিকার ছয় প্রকার, জন্ম, অস্তিত্ব, বুদ্ধি? 
পরিণাম, অপক্ষয় ও নাঁশ। স্বদূক্ঃ অর্থাৎ আপনাকে 
আপনি দেখে। প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নয়। হেতু, অর্থাৎ 
শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতি- 
মূলক নয় । ব্যাপক, অর্থাৎ নিদ্দি্ট স্থান্ব্যাপী নয়। তাহার 
প্রাকৃত স্থানীয় সত্তা নাই। অসঙ্গী, অর্থাৎ প্ৰকৃতিস্থ হইয়াও 
প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। অনাবৃত, অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে 
আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটা অপ্রারুত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে 
ভিন্ন করিয়া বিদ্বান লোক দেহাদিতে মোহজনিত অহংমম 
ইত্যাদি অসপ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন। 
শুদ্ধজীবের স্থানীয় ও কালিক সত্তা আছে কিনা এ 
বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে | কিন্তু পরমার্থবিচারে 
তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক 


১৭৮ 5 শ্ীকঞ্ণসংহিতা । 


সর্বদাই চিদাভীসনিষ্ঠ,-চিম্িষ্ঠ হইতে পারে না। আতা 
অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত । এস্থলে 
প্রকৃতি শব্দে কেবল ভূত সকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু 
ভূত, তন্মাত্ৰ ও চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দড্রিয়বভি, মনোবৃতি, 
বুদ্ধিরত্তি ও অহংকার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির 
অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্ধ্য 
বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে । দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে 
লক্ষিত হইলেও উহাঁরা শুদ্ধসভীত্রমে চিন্তত্বে আছে। 
শ্রীকৃষ্ণসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায় উত্তমরূপ বিচার 
করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ব ও জড়তত্ব পরস্পর 
বর্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব 
নহে। চিত্তত্বে যে সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষ- 
বর্জিত | এ সমস্ত সভাই জড়তত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 
মায়িক জগতে এ সকল সম! দোষ-পুর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশ 
কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ডিত দেশকাল, 
মায়া-কুঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে, ইহাই দেশ কাল- 
তন্ত্রের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার। শুদ্ধাবস্থায় জীবের 
কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব কিন্তু বন্ধাঁবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ 
অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্সিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সুক্ষা অস্তিত্ব, 
চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব, এবং ভৌতিক 
অণাৎ স্থুল অস্তিত্ব । স্থল বস্তু সুক্ষ বস্তুকে আবরণ করে 
ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অন্রিক্ত :কছু বেশী 
স্থল হওয়ায়, শুদ্ধাত্সিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে । 


| উপসংহার । ১৭৯ 
পুনণ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ববাপেক্ষ। স্থল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক 
অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। 
তথাপি ত্ৰিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছা 
দিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটা 
শুদ্ধ দেশকালনিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও 
কালিন সন্ধা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে । স্থানীয় অস্তিত্ব 
সত্ব, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার কর! যায়। 
নিশ্চিত অবস্থান সন্তে, কোন শুদ্ধাত্সিক কলেবর ও স্বরূপ 
স্বীকার করা বায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছাশক্তি, 
বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি, শুদ্ধাত্মিক গুণগণও 
স্বীকাধ্য হইয়াছে । এ স্বরূপটা চিদাভাস কর্তৃক লক্ষিত 
হইতে পারে না, কেননা উহা! প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ব । 
যেমন স্থূল দেহে করণ সমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করি- 
তেছে, তদ্রপ এই স্থুল দেহের চমতকার আদর্শ স্বরূপ 
সুম্মম দেহটাতে প্রয়োজনীয় করণ সমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থল 
ও সুক্ষ্ম দেহের প্রভেদ এই বে স্থুল দেহের দেহী শুদ্ধজীব 
এবং দেহটা স্থুলদেহ, অতএব দেহ দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ব 
হয়েন, কিন্তু সুক্মমদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে 
পৃথকৃতা নাই। বস্তু মাত্রেরই ছুইটী পরিচয় আছে, অর্থাৎ 
স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয় । মুক্ত জীবের স্বরূপ পরি- 
চয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ 
জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বার তাহার কলেবর গাটত হইয়াছে! 


| 
১৮০ শ্রীকষ্ণচসংহিতা। 


আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সভা 
কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহংকাঁর, শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ মন ও 
শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ 
সভায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাঁস রূপে 
লক্ষ্য কর! যায় এবং মায়িক স্থখ ছুঃখরূপ আনন্দ বিকারই 
তাহার ক্রিয়-পরিচয় হইয়াছে । 

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও সর্ববশক্তিসম্পন্ন । সর্বব- 
শক্তিমান পরমাসত্মার নাম ভগবান । মায়াপ্রকৃতি ও জীব- 
প্রকৃতি তীহার পরাশক্তির প্রভাব বিশেষ । যেমন জীব- 
সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎসম্বন্ষেও 
তদ্রপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভুত হয়। এ স্বরূপটা 
শুদ্ধাতআার পরিদৃশ্য সর্ববসদগ্ণসম্পন্ন, অত্যন্ত স্থন্দর ও 
সর্ধবচিভাকর্ষক | সেই স্থন্দর স্বরূপের কোন অনির্ববচনীয় 
মাধুৰ্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দরের নিত্যানন্দ প্রকাশ, বৈকু- 
ের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে । শুদ্ধ 
চিদ্গণ এ শোঁভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন, এবং বদ্ধ জীবগণ 
ব্রজবিলাস ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণে ও লাভ করিয়া 
থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত “ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু ” 
গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে" পঞ্চাশটা গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে 
জীবস্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম স্বরূপ নারায়ণে এ 
পঞ্চাশটী গুণ পুর্ণবূপে অবস্থিত এবং তদ্যতীত আর দশটা 
গুণ তাহাতে উপলদ্ধ হয়। তাহার পরানন্দ প্রকাশ স্বরূপ 
শ্রীকৃষ্চন্দ্রে চতু?্ষ্টি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব 


| 
উপসংহার । ১৮১ 


শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ভগবচ্ছক্তি প্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্ত- 
গণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। 
এই ত্রিতত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ- 

বিচার । নিন্ললিখিত “ ভগবদগীতার” শ্লোকচতুষটয়ে ইহা 
নিরণাত হইয়াছে। 

ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ। 

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 

অপবেয়মিতস্বন্তাংপ্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ 

এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 

অহং কৃৎক্ন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥ 

মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। 

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণ। ইব ॥ 


প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পুর্বেবে লিখিত হইয়াছে । 
শেষ ছুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি 
হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, 
কিন্তু ভগবান উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু । 
ভগবান হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতত্ব কিছুই নাই। ভগবানে 
সমস্তই প্রোত ভাবে আছে যেমন সুত্রে মণিগণ গ্রথিত 
থাকে তদ্রপ | মূল তত্ব এক-_অর্থাৎ ভগবান ৷ ভগবানের 
পরাশক্তির ভাব ও প্রভাব* ক্রমে জীব ও জড়ের উদয় 


* শক্তির ভাব তিন প্রকার অর্ধাৎ সন্ধিনীভাব, সম্বিস্তাব ও হ্লাদিনীভাব । 
শক্তির প্রভাব তিন প্রকার, অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীব্প্রভাব ও মায়াপ্রতাব । 
শক্তির ভাবপ্রতাব লংর্ষাগক্রমে সমন্ড জগৎ প্রকাশ ছইয়াছে। সংহিতার 
দ্বিতীয় অধ্যায় বিচার করুন ॥ গ্র, ক। 


১৮২ শ্রীরুষ্ণসংহিতা ৷ 


হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তিপরিণাম। 
এতৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত ও ব্রহ্ম পরি- 
ণাম বাদ নিরস্ত হইল | পরত্রহ্মের বিবর্ত বা পরিণাম 
স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরাশক্তির ক্রিয়া পরি- 
ণাম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড় পার- 
মেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায়, তাহারা ভিন্নতত্ব হুই- 
য়াছে কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই । ভগবদনু- 
গ্রহ ব্যতীত তাহার! কিছুই করিতে পারে না। সংহিতাঁর 
প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ সমুদায় বিশেষ রূপে ব্যক্ত 
হইয়াছে । কেবল সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হইবে যে, 
ভগবান ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের 
নিতান্ত আশ্রিত । ভগবান পুর্ণরূপে সর্বদা ইহাদের 
সভায় অবস্থান করেন, এবং ইহারা ভগবৎসভাঁর উপর 
সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীবসন্বন্ধে 
বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্য বিশেষ, 
অতএব পরম চৈতন্য পরযেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় । 
জড়রূপতত্বীন্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্য বস্তু নহে। সম্প্রতি 
জীবের স্বধর্ম্মটা জড়গত হওয়ায়, পরমেশ্বর-্গত প্রীতি ধর্শ্মের 
বিকারই বিষয়রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এ বিকৃত রাগ 
সক্কৌচপুর্ববক প্রকৃত রাগের উত্তেজন করাই শ্রেয়, যেহেতু 
জড়ের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই, যে কিছু সম্বন্ধ আছে 
তাহা অপগতি মাত্র | যে কাল পৰ্য্যন্ত ভগবৎকৃপাক্ৰমে 
মুক্তি না হয়, সেপর্ধ্যন্ত জীবনযাত্রারূপ জড়সন্বন্ধ অনিবার্ধ্য- 
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রূপে কর্তব্য বলিতে হইবে । মুক্তির অন্বেণ করিলেই 
মুক্তি স্থলভ হয় নাঃ কিন্তু ভগবৎকৃপ! হইলে তাহা অনায়াসে 
হইবে ; অতএব মুক্তি ব! ভুক্তিস্পৃহ! হৃদয় হইতে দূর কর! 
উচিত । ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা-রহিত হইয়৷ যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার 
করত জীবের স্বধন্মান্ুশীলনই একমাত্র কর্তব্য । জড়জগৎ্টা 
ভগবদ্দাসীভূত। পরাশক্তির ছায়াম্বরূপ মায়াশক্তির কাধ্য । 
এতদ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎস্বেচ্ছ৷ সম্পাদনার্থে সর্বদা 
নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎপরাজ্খজীবগণের ভোগায়তন 
(সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কারগৃহরূপ ) এই জড় 
্রন্ধা গুটী বৰ্তমান আছে। এই কারারক্ষাকত্রাী মায়ার হাত 
হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা ইহ! 
* গীতাতে » কথিত হইয়াছে। 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! দূরত্যয়া | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

সত্ব, রজ% তম এই ত্রিগুণময়ী মায়া পাঁরমেশ্বরী শক্তি- 
বিশেষ, ইহ! হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে সকল লোকে 
ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়! 
হইতে উদ্ধার হইতে পারে। 

ভ্রিতত্বের পরস্পর সন্বন্ধবিচার করিয়া এক্ষণে 
অভিধেয় ও প্রয়োজনসন্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু কিছু বলিতে 
চেষ্টা করিব। যদ্দার! প্রয়োজনসিদ্ধ হইবে তাহাই 
অভিধেয়, অতএবু প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রথমে বিচার 
করিতেছি। 
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বদ্ধজীবের অবস্থাটা শোচনীয়, কেননা জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ 
চিন্তত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হুইয়া পড়িয়াছেন। আপ- 
নাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া! জড়ের অভাব সকল দ্বারা 
প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার অভাবে ক্রন্দন করেন, 
কখন ভ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া হাহুতাশ করিতে থাকেন, 
কখন বা কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ 
কার্যে প্রবৃত্ত হন । কখন বলেন আমি মরিলাম, কখন বলেন 
আমি ওষধি সেবন করিয়া বাঁচিলীম, কখন বা সন্তান বিনাশ 
হইয়াছে বলিয়! দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন 
অডালিকা নিৰ্ম্মাণ করত তাহাতে বসিয়া মনে করেন আমি 
রাজরাজেশ্বর হইয়াছি, কখন কতকগুলি নরসত্তার হিংসা 
করিয়া! মনে করেন, আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা 
তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়! আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেছেন। 
কখন বা এক খানি চিকিৎসাপুস্তক লিখিয়া আপনার 
উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেল-গাড়ি রচনা করিয়া 
আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা 
নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ করতঃ জ্যোতির্বেত্তা বলিয়া 
আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি 
প্রবৃত্তির চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন । 
কখন কখন কিছু অন্ন, ওষধি বা পদার্থবিদ্যা শিক্ষাদান 
করত অনেক পুণ্যসঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। 
আহা! এই সমস্ত কাৰ্য্য কি শুদ্ধচিত্তত্বের উপযুক্ত? যিনি 
বৈকু্টে অবস্থান করত বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, 
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তাহার এই সকল ক্ষুদ্রপ্ররৃতি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ! 
কোথায় হরি-প্রেমাম্বত, কোথায় বা কামিনীসম্ভোগজনিত 
তুস্ছ স্থখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গঃ কোথায় বা 
চিভবিকারকারিণী রণসজ্জা! । আহা! আমর! বাস্তবিক কি, 
এবং এখনই বা কি হইয়াছি; এই সমস্ত আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে আমর! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিকরূপ ক্রেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হুই- 
য়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা 
সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হই- 
য়াছি। তাহাঁতেই আমাদের এরূপ অসদগতি হইয়াছে ; 
সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্মগ্রানিই আমাদের অপরাধ । 
পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, যে জীব চিদানন্দ স্বরূপ । 
চিৎ ইহার গঠনসামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধন্ম| সচ্চিদা- 
নন্দ স্বরূপ পরব্রন্দের সহিত জীবের যে নিত্য সন্বন্ধনুত্র 
তাহার নাম প্রীতি | জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজক- 
রূপ এ প্রীতিনুত্রটী নিত্য বর্তমান আছে। সেই প্রীতি- 
ধন্মটা চিদগণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি 
রমণীয়, সুন্মম ও পবিত্র | জাব যখন ভ্রমজালে পতিত হইয়! 
পরমেশ্বরের সেবাস্থখ হইতে পরাগ্রুখ হন, তখন মায়িক 
জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াঁও তাহাকে 
অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই 
অপরাধক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি । আমা- 
দের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধন্ম এখন কু্িত হইয়া বিষয়- 
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রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সন্বদ্ধি করিতেছে। এস্থলে 
আমাদের স্বধন্মলোৌচনই একমাত্র প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত 
আমর! বদ্ধাবস্থায় আছি সে পর্যন্ত আমাদের স্বধন্মীলোচন 
বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্মরভি লুপ্ত হয় 
নাই, লুপ্ত হইতেও পারে না, কেবল স্বপ্তভাবে গুপ্ত হইয়। 
রহিয়াছে । অনুশীলন করিলেই তাহার স্থপ্ডিভাবটা দুর 
হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে । তখন মুক্তি 
ও বৈকুগ্টপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে | যুক্তি যখন সাধ্য 
নয়, তখন তাঁহা আমাদের প্রয়োজন নয় | প্রীতি আমা- 
দের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন । জ্ঞান 
মার্গাতরিত পুরুষেরা সংসারঘন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয় মুক্তির 
অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল 
হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধক- 
দিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলীভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই 
ঘটিয়া থাকে । অতএব প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন । 

মৎকৃত দত্তকৌস্তভ গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে |= 

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্ঠতে যথা । 
অণোর্মহতি চৈতন্তে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণং ॥ 
অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত 

হয়, অর্থাৎ আকর্ষিত হয়, তদ্ৰূপ অণুচেতন্য জীবের বৃহ- 
চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটি স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, 
তাহার নাম প্রীতি। আত্ম! ও পরমাত্মা যেরূপ মাঁয়িক- 
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উপাধি-শুন্য তদ্রপ তন্মধ্যবর্তা প্রীতিও অতি নির্মল ও 
নিন্ময়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির ৮০০ আমাদের 
প্রয়োজন । 

' কোন প্রয়োজনসিদ্ধি উদ্দেশ করিলে ban উপায় 
অবলম্বন করা কর্তব্য । পূর্ববগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ 
প্রয়োজনসিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে 
অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজনসিদ্ধির 
উপায়গুলি অবিধেয় বিচারে আলোচিত হইবে। 

পরমার্থদিদ্ধির যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
সে সমুদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই 
তিন শ্রেণীর নাম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি । 

কর্তব্যানুষ্ঠান স্বরূপ সংসারযাত্র! নির্বাহ করার নাম 
কর্্দ। বিধি ও নিষেধ, কর্মের দুই ভাগ। অকৰ্ম্ম ও বিকর্মম 
নিষিদ্ধ। কৰ্ম্মই বিধি । কৰ্ম্ম তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক 
ও কাম্য । যাহা সর্ববদা কর্তব্য; তাহা নিত্য । শরীর-যাত্রা, 
সংসার-যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতাঁপালন ও ঈশ্বর- 
পুজা এইপ্রকাঁর কাঁধ্য সকল নিত্যকৰ্ম্ম । কোন ঘটনাক্রমে 
যাহ! কর্তব্য হুইয়! উঠে, তাহা নৈমিত্তিক । পিতৃবিয়োগ- 
ঘটনা হইতে তৎপরিত্রাণচেষ্ট। প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম । 
লাভাকাঞ্ষায় যে সকল অনুষ্ঠান করা যায় সে সমুদায় 
কাম্য, যথা-_সন্ভানকামনায় যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম । 

' সুন্দররূপে কর্ম্ানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, 
নীতিশীত্ত্র দণ্ডবিধি, দাঁয়বিধি, রাজ্যশীসনবিধি, কার্য্য- 
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বিভাঁগবিধি, বিগ্রহবিধি, সন্ষিবিধি, বিবাহৰিধি, কাঁলবিধি 
ও প্রায়শ্চিন্বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধি সকলকে ঈশ- 
ভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসারবিধিরূপ 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ববজাতির মধ্যেই এরূপ 
অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে । ভাঁরতভূমি 
সর্ববার্ধ্যজুষ্ট, অতএব সর্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে ; 
যেহেতু এ সমস্ত বিধি অতি স্থন্দররূপে সংযোজিত হইয়! 
বর্ণাশ্রমরূপ একটা চমৎকার ব্যবস্থারূপে এ ভূমিতে বর্ত- 
মান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা 
করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাঁবানু- 
যায়ী কাৰ্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধি সকল অসংলগ্ররূপে 
ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আধ্যসন্তীনগণের মধ্যে 
সমস্ত বিধিবিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়। ঈশভক্তির 
সাহায্য করিতেছে । ভারতনিবাসী খধিগণের কি অপূর্ব 
ধীশক্তি! তাহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্য- 
কালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনকালে) অপরাপর জাতির 
বিচারশক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস 
ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারতভূমিকে কর্ম্মভুমি 
বলিয়া অন্যান্য দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না । 
খধষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মা- 
ধিকাঁর উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কন্মের ব্যবস্থা 
না করিলে কর্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। 
অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্মাধিকার স্থির করিলেন। 
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স্বভাব চারি প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্য- 
স্বভাব ও শুদ্রস্বতাঁব | তত্তৎ স্বভাঁবানুসাঁরে মানবগণের 
তত্দ্বর্ণ নিরূপণ করিলেন। ভগবদগীতাঁর শেষে এইরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে । 
ব্রাহ্মণ-ক্ষভিয়-বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরস্তপ। 
কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগু গৈঃ ॥ 
আধ্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই চারিভাঁগে বিভক্ত করিয়া তাহা- 
দের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে । 
শমে(দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ। 
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্ৰহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥ 
শম (মনোরভির নিগ্রহ ), দম (ইন্ড্রিয়নিগ্রহ ), তপ 
(অভ্যাস), শৌচ (পরিক্ষারত1), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব 
(সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী স্বভাবজ 
কৰ্ম্ম হইতে ব্রাহ্ধণ নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 
শোধ্যং তেজে! ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাগ্যপলায়নং 
দ্ানমীশ্বরভাঁবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং ॥ 
শৌর্ধ্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান ও 
ঈশ্বরের ভাব এই সাতটা ক্ষত্র স্বভাবজ কর্ম্ম | 
কষিগোরক্ষ্যব(ণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং। 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজং। 
স্বে স্বে কন্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ॥ 
_ ক্কিকাধ্ধ্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য এই তিন বৈশ্যস্বভাবজ 
কর্ম্ম | নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শুদ্রস্বভাবজ 
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কর্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কন্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ 
সিদ্ধিলাভ করেন । 

এই প্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম দ্বারা বর্ণবিভাগ 
করিয়াও খধিগণ দেখিলেন, যে সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থাক্রমে 
আশ্রম নিরূপণ করা আবশ্যক । তখন বিবাহিত ব্যক্তি- 
গণকে গৃহস্থ' ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষদিগকে ব্রহ্মচারী, 
অধিক বয়সে কর্ম হইতে বিশ্রীমগৃহীতা পুরুষদ্বিগকে 
বাঁনপ্রস্থ, ও সর্ববত্যাগীদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া চাঁরিটী আশ্র- 
মের নির্ণয় করিলেন । বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রম সকলের স্বাভা- 
বিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শুদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র 
গৃহস্থা শ্রম নির্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন পুরুষগণ 
ব্যতীত অন্য কেহ সন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ 
ব্যবস্থা করতঃ তাহাদের অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্নতাঁর 
পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি 
নিষেধ এই বর্ণাআম ধর্মের অন্তর্গত । এই ক্ষুদ্র উপসংহারে 
সমস্ত বিধির আলোচনা কর! দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই 
কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি, যে বর্ণীশ্রম ধর্ম্মটী সংসারযাত্র। 
বিষয়ে একী চমৎকার বিধি। আর্্যবুদ্ধি হইতে যত- 
প্রকার ব্যবস্থা নিঃস্ত হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা এই বিধি 
আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ভিন্নদেশীয় লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে অবিবেচনাপুর্ববক 
ও কিয়ৎপরিমাণে ঈর্ষাপুর্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া! 
থাকেন। অন্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকরুন্দও এতদ্যবস্থার 
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অনেক নিন্দা 'করেন। স্বদেশবিদ্বেষই তাহার প্রধান 
কারণ। তাৎপধ্যানুসন্ধানের অভাব ও বিদেশয় ব্যবহার- 
অনুকরণপ্রিয়তাঁও প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 
পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটা সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে 
সন্দেহ কি? তাৎপর্ধ্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায়, উহা! 
ভিন্নরপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্পতি 
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার হইয়াছে । বর্ণশ্রম- 
ব্যবস্থা দোষশুন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে 
কিরূপে নির্দোষ থাকিতে পারে? আদৌ স্বভাবজ ধর্মকে 
বংশজ ধৰ্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্ধ্য হইতেছে । 
ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান 
পণ্ডিত ও শান্তস্বভাব হইলেও শুদ্র হইবে, এরূপ ব্যবস্থা 
মূল বর্ণাশ্রম ধর্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। প্রাচীন রীতি এই 
ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, কুলবৃদ্ধগণ, 
কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূম্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার 
স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন । বর্ণ- 
নিরূপণকালে বিচাধ্য এই ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ 
করিবার যোগ্য হুইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং 
উচ্চাভিলীষজনিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ, উচ্চবংশীয় 
সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাঁচ 
অক্ষমতাবশতঃ নীচবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ 
পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কারসময়ে অনেক স্থলে 
উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে 
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ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময় হইতে 
অন্ধপরম্পরা নাম-মাত্রসংক্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় 
হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কাৰ্য্য না পাওয়ায় আর্ধ্য- 
যশঃনূর্ধ্য অস্তপ্রায় হইয়াছে । শ্রীমন্ভাগবতে দশমস্কন্ধে 
ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন ;_ 
যস্ত যললক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণীদিব্যপ্রকং । 
যদন্তত্রাপি দৃশ্তেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ 

পুরুষের বর্ণাদি ব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে এ 
লক্ষণ অন্যবর্ণজাঁত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই 
লক্ষণানুসারে তদ্র্ণে নির্দেশ করিবেন, অর্থাৎ কেবল জন্ম 
দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন খধিগণ স্বপ্নেও 
জাঁনিতেন না, যে স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া 
উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয় ইহাঁও কিয়ৎ- 
পরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটা কখন ব্যবস্থা হইতে 
পারে না। সংসাঁরকে এ প্রকার অন্ধপরম্পরা পথ হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম ব্যবস্থাপিত 
হইয়াছিল? কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে স্বার্থপর ও অতত্বজ্ঞ স্মার্ত- 
দিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় যে বিপদ আশঙ্কায় 
বিধান কর! হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে 
আক্রমণ করিয়াছে । ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় 
হইয়াছে । স্ুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, 
সেই মল দূর করাই স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ। কিয়দংশে 
" মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা 
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বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নয়। অতএব হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মা- 
গণ ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ববপুরুষদিগের 
নির্দোষ ব্যবস্থা সকলকে নিৰ্ম্মল করতঃ প্রচলিত" করুন। 
আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের 
সদ্বিধি লোপ কবিতে যত্ন পাইবেন না। যাহার! ব্রহ্মা, 
মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ 
প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্তিসন্ততি স্বরূপ এই তাঁরত- 
ভূমিতে বর্তমান আছেন, তাহারা কি নবীন জাতি নিচয়ের 
নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহৌো ! লজ্জা 
রাখিবার স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রমব্যবস্থা নির্দোষরূপে 
পুনঃপ্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে 
পারিবে, ইহ! আমার. বলা বাহুল্য । ঈশ্বরভাবমিশ্রিত 
কর্্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন 
করিবেন, ইহাই বর্ণবৃশ্রমধর্ম্নের একমাত্র উদ্দেশ্য । 

এবন্িধ বর্ণাশ্রম-নির্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠান করিয়া মানব- 
রন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কন্মবাদী 
পণ্ডিতের অভিধেয় বিচারে কন্মকেই প্রয়োজনসিদ্ধির 
একমাত্র উপায় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । কর্ম্ম ব্যতীত 
বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে 
শরীরনির্ববাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন 
নন থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়েজনসিদ্ধির উপায় অবলম্িত 
হয় না। অতএব কর্ম অপরিত্যজ্য । যখন কর্ম ব্যতীত 


থাক! যায় নাঃ তখন স্বীকৃত কর্ম সকলে পারমেশ্বরী- 
ম 
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ভাঁবার্পণ করা উচিত, নতুবা! এ কর্ম্ম, পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া 
উঠিবে। যথা ভাগবতে-_ 
এতৎসংস্থচিতং ব্ৰহ্মংস্তাপত্ৰয়চিকিৎসিতং । 
যদীশ্বরে ভগবতি কন্ম ব্রহ্মণি ভাবিতং ॥ 

কর্ম অকাম হইলেও উপদ্রব বিশেষ, অতএব উহা! 
অধিকারভেদে, ত্রন্মে জ্ঞান যোগ দ্বারা, ঈশ্বরে ফলার্পণ 
ব্যবস্থাক্রমে এবং ভগবাঁনে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে 
শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে । 
অতএব কনম্মের অভিধেয়ন্্ব সত্ত্বে, সমস্ত কন্মে যজ্জেশ্বর 
পরমাত্মার পুজা কর! প্রয়োজন | নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে 
ঈশ্বরপুজ! অপরিহাধ্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা- 
সহকারে কর্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বরপূজা । কাম্য 
কর্ম্মগুলি নিম্নীধিকারীর কর্তব্য, তথাপি তাহাতে ঈশ্বরভাব 
মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাঁগবতে-_ 

অকামঃ সর্বকামোবা মোক্ষকাম উদারধীঃ | 
তীব্রেণ ভর্টিমোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥ 

যে কর্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ববকাম 
হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের 
বজন, তীব্র ভক্তি যোগের দ্বারা করিবেন । 

জ্ঞানও পরমার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। 
পরব্রহ্ম জড়াতীত, জীবাত্মাও জড়াতীত। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি 
সম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থসিদ্ধির একমাত্র 
উপায় বলিয়া জ্বানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কন্ম যদিও 
সংসার ও শরীরযাত্রা নির্ববাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায়, 
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অজড়তা সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। 
কর্মবার৷ পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, 
কিন্তু জড়াশ্রিত কর্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য 
ফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেক্টা দ্বারাই কেবল 
আধ্যাত্মিক ফল পাঁওয়। বাঁয়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা 
করত প্রকৃতির সমস্ত সত্তা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্ধ- 
সমাধিক্রমে? জীবের ব্রহ্মসম্পত্তির সাধন করিতে হয়। যে 
কাঁলপধ্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান আছে, সে কাল পর্য্যন্ত 
শারীর কর্ম্ম মাত্র স্বীকাঁধ্য। এবন্বিধ জ্ঞানবাদ ছুই ভাগে 
বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্ৰহ্মজ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞান। ব্ৰহ্মজ্ঞান 
দ্বারা আত্মার ব্রহ্মনির্বাণ রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। 
নির্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা 
স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং আত্মা! মুক্ত হইলে 
নির্বিবশেষ হইয়া! ব্রন্মের সহিত এঁক্য হইয়া গড়েন। এই 
প্রকার সাধনটা ভগবৎজ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা--ভগবদর্দীতায় ভক্তির উদ্দেশ্য 


ভগবান কহিয়াছেন|__ 
যেত্বক্ষরমনিদৌশ্ঠনব্যন্তং পর্মাপাসতে। 
সব্ধত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং প্ষবং | 
সংনিয়ম্যেক্্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবৃদ্ধরঃ | 
তে প্রাপুবন্তি মামেব সর্বহতভিতে রহাঃ ॥ 
ক্লেশোধিকতরস্তেযামব্যক্তানভ্রচেতলাং | 
অবাক্তাদিগতিছ্বঃখং দেহবছিরবাপ্যতে ॥ 


কুটস্থঃ অচল ও খ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত 
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করিয়া» সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্বভূতহিতে রত হুইয়৷ উপাঁ- 
সন! করেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, 
তাহারাও সবৈবশ্র্ধ্যপুর্ণ ভগবানকেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। 
অব্যক্তীসক্ত চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ 
হুইয়া থাকে, কেননা শরীরী বদ্ধ জীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদি- 
গতি, দুঃখজনক হয়। এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাঁৎপর্য্য এই 
যে ব্রন্গজ্ঞানানুশীলন দ্বারা জীবের জড়বুদ্ধি দূর হইলে, পরে 
সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিদগত বিশেষ নির্দিষ্ট ভগ- 
বত্তত্ব লাভ হয়। জড়জগতের ভাব সকল নরসমাধিকে 
এত দূর দুষিত করে, যে অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্কুলভূত পর্য্যন্ত 
প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়! সমাধির প্রথমাবস্থায় নির্বিবশেষ 
ব্ৰহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়- 
যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্মনির্ববাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের 
মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়! সমাধিচক্ষে বৈকুণ্ডস্থ বিশেষ দেখিতে 
পান। তখন আর অনির্দেশ্ঠ ব্রহ্ম, দর্শন-শক্তিকে আচ্ছাদন 
করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্টের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া 
আধ্যাত্মিক নয়নকে পরিতৃপ্ত করে । এই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানটা 
ভগবৎজ্ঞীন হইয়া পড়ে। ভগবহু-জ্ঞানৌদয় হইলে, 
তদ্রহস্ত পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। অতএব পরমার্থ 
প্রাপ্তির সাধকরূপ জ্ঞান, অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া 
নিৰ্দ্দিষ্ট আছে । ভগবৎ-জ্ঞানীলোচনা করিলে প্রয়োজন- 
রূপ বিশুদ্ধ প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা 
আছে। 
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জ্ঞান সম্বন্ধ আর একটা কথা বলা আবশ্যক | জ্ঞানের 

স্বাভাবিক অবস্থাই ভগবৎ-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই 
অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃতপুজা এবং 
অতিজ্ঞান হইতে. নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃতপূজা 
দুইপ্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে* প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবৎজ্ঞান 
এবং ব্যতিরেকভাবে এ ধৰ্ম্মে ভগবদুদ্ধি। প্রীকৃতান্বয়- 
সাধকেরা ভৌমমুর্তিকে ভগবান বলিয়! পূজা করেন। 
ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্মের ব্যতিরেক? ভাব 
সকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন। ইহারাই নিরাকার, নির্বিকার, 
ও নিরবয়ব বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছুই শ্রেণী সম্বন্ধে 
ভাঁগবতে দ্বিতায় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে যথা 

এতভ্তগবতো রূপং স্থলং তে ব্যাজতং ময়া। 

মহাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভিবহিরাবৃতং ॥ 

অতঃপরং সুক্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণং | 

অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাত্মনসং পরং ॥ 

অমুনী ভগবদ্রপে ময়! তে হান্ুবণিভে। 

উভে অপি ন গ্ৃহ্ৃস্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥ 

মহী প্রভৃতি অন্ট আবরণে আরত ভগবানের স্থুল রূপ- 

আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সৃক্ষরূপ 
কন্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি মধ্য অন্ত- 
রহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই ছুই রূপই 
প্রাকত। সারগ্রাহী পণ্ডিত সকল ভগবানের স্থুল ও 
সুন্মরূপ ত্যাগ করিয়া! অপ্রাকৃতরূপ নিয়ত দর্শন করেন। 


* অন্বয় । Positive, 1 ব্যতিরেক। Negative. 
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অতএব নিরাকার ও সাঁকারবাদ উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও 
পরস্পর বিবদমান। যুক্তি, জ্ঞানকে অতিক্রম করত তর্ক- 
নিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অব- 
স্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত 
হুইয়। স্বস্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ববাণকে 
অনুসন্ধান করে। এই অতিজ্ঞানজনিত চেষ্টাদ্বারা জীবের 
মঙ্গল হয় ন! ; যথা ভাগবতে দশম স্কন্ধে? ১ 

যেন্তেরবিন্দাক্ষ বিমৃক্তমানিন- 

স্বয্যস্তভাবাদবি গুদ্ধবুদ্ধরঃ | 

আৰুহা কঙ্ছেণ পরং পদং ততঃ 

তন্ত্যধোনাদৃতযুক্মাদজ্ব,মঃ ॥ 

হে অরবিন্দাক্ষ ! জ্ঞানজনিত যুক্তিকে যাহার! চরমফল 
জানিয়! ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্বীনমুক্তাভিমানী 
পুরুষের অনেক কষ্টে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞান- 
বশতঃ তাহা! হইতে, চ্যুত হন। সদ্যুক্তিদ্বারাও অতিজ্ঞান 
স্থাপিত হইতে পারে না । নিম্নলিখিত গারিটী বিচার প্রদত্ত 
হইল । 

১। ব্রহ্গনির্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, 
তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠরতা হইতে আত্মস্থষ্টি হইয়াছে 
কল্পনা করিতে হয়। কেন না এমত অসৎ সভার উৎপত্তি 
না করিলে আর কষ্ট হইত না| ত্রহ্মকে নির্দোষ করিবার 
জন্য মায়াকে স্যষ্টিকত্রী বলিলে ত্রন্ষমেতর স্বাধীনতত্ত 
স্বীকার করিতে হয়। 
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২। আত্মার ব্রহ্মনির্ববাণে ত্রহ্ধমের বা জীবের কাহার 
লভ্য নাই। 

৩। পরত্রন্মের নিত্যবিলাস সত্বে, আত্মার ব্রহ্ম নির্ববাণের 
প্রয়োজন নাই। 

৪1 ভগচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ নামক ধর্মকে 
সর্ববীবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, সত্তা, জ্ঞান ও 
আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রন্ষের স্বরূপ ও 
সংস্থানের অভাব হয়। ব্রনের অন্তিত্বেও সংশয় হয়। 
বিশেষ নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্ষনির্র্বাণ ঘটে না| 

মায়াবাদ শতদুষণী গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার 
আছে, দৃষ্টি করিবেন। 

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধবিধি জানিতে পারিলে তত্তৎ 
সম্প্রদায়বিরোধ থাকে না। আদৌ আম্মার বেদন-ধন্মই 
উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্দ্মের দুইটা ব্যাপ্তি। ১,বস্ত ও 
তদ্ধন্্ জ্ঞানাত্সক ব্যাপ্তি । ২, রসানুভবঠস্্রক ব্যাপ্তি । প্রথম 
ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান। উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। 
দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম পতি । বস্তু ও তদ্ধম্্ অনুভব সময়ে 
আস্বাদক আস্বাদ্গত যে একটী অপূর্ব রসানুভূতি হয়, 
তদাত্মক বণপ্তির নাম প্রীতি । উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ 
জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটী বিপর্ধ্যয়ক্রম-সন্বন্ধ * পরি- 
ল্রক্ষিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি 
হয়; প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব হয়। পক্ষান্তরে 


* বিপধ্যয়-ক্রম-লম্বন্ধ । Inverse ratio. 
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প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরপ ব্যাপ্তি 
সেই পরিমাণে খর্ব হয়। জ্ঞানব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন 
করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটদী এক অখণ্ড তত্ব হইয়া উঠে। 
কিন্তু উহ! নীরসতাঁর প্রাকাষ্ঠা লাভ করত সম্পূর্ণ আনন্দ- 
বর্জিত হয়। প্রাতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলেও 
জ্ঞানব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং 
সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়েজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া 
প্রীত্যাত্সক আস্বাদন রসকে বিস্তার করে| অতএব প্রীতি- 
ব্যাণ্ডিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন । 

অভিধেয় বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি 
করা হইয়াছে । মহৰি শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থে 
এইরূপ সুত্রিত হইয়াছে ।__ 

ভক্তিঃ পরানুরভি্রীশ্বরে | 

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। 
বদ্ধজীবাত্মীর, পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরপ যে চেষ্টা, 
তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চে! কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্ম- 
রূপা ও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানরূপা । ভূতময় শরীরগত চেষ্টা 
কর্ম্মরূপা । লিঙ্গশরীরগত চেষ্টা জ্ঞানরূপা । ভক্তি, আত্ম- 
গত প্রীতিরপ ধর্ম্মকে সাধন করে, এজন্য ইহাকে প্রীতি 
বলা যায় না । প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপাক 
হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে । মূলতত্ব ব্যতীত বিশেষ বিশেষ 
অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণন করা এই উপসংহারে সম্ভব নয়। 
অতএব মুলতন্ব অবগত হইয়া, শাগ্ডিল্যসুত্র ও ভক্তি- 
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রসামৃতসিদ্ধু প্রস্থতি ভক্তিশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় 
ভক্তি সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হইবেন । 

প্রীতির ন্যায় ভক্তিপ্রব্ত্তিও ছুই প্রকার, অর্থাৎ এঁশ্বর্য্য- 
পরা ও মাধুর্য্যপরা । ভগবানের মাহাত্ম্য ও এশ্বধ্য কর্তৃক 
আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয় তখন ভক্তি 
এখৰ্য্যপর! হয়। সাধকের স্বীয় ক্ষুদ্রতা ভাব হইতে দাস্য- 
রসের উদয় হয়। ভগবানের পরমৈশ্ব্ধ্য প্রভাব হইতে 
ভগবন্তত্বে অসামান্য প্রভূত! লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্ব্য্য- 
যুক্ত পরমপুরুষ সর্ববরাজ-রাজেশ্বর ভাবে (নারায়ণস্বরূপে ) 
জীবের কল্যাণ বিধান করেন | এ ভাবটা ক্ষণিক নয়, কিন্তু 
নিত্য ও সনাতন । পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্বৈবশ্র্্যপরিপুর্ণ। 
তাহাকে এই্বরধ্য হইতে পৃথক করা যায় না। কিন্তু এশর্য্য 
অপেক্ষা, মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাহাতে 
স্বরূপসিদ্ধ ! ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটা প্রবল হয়, তখন 
ভগবৎসৱায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং এশর্য্য 
ভাবটা সূর্ধ্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্ৰায় হয়। 
এশ্বর্ধ্যভাব লীন হইলে, সেই ভগবৎসত্তা উচ্চোচ্চ রসের 
বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিন্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎসন্তাও তখন ভক্তানু- 
গ্রহ বিগ্রহ, পরমানন্দ ধাম, সর্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে 
প্রকাশিত হয়। নারায়ণ সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণসতা উদয় 
হইয়াছে এরূপ নয়,, কিন্তু উভয় সভাই বিচিত্ররূপে সনাতন 


ও নিত্য । ভক্তদিগের অধিকার ও প্ররুক্তিভেদে প্রকাশভেদ 
ষ 


১০২ শ্রীকৃষ্ণসংহিতা 


বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ রস মধ্যে 
সর্ববোৎকুষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া! ভক্তিতত্বে ও প্রীতি- 
তত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। সংহিতায় 
এবিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে । 

গাটরূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবানই এক- 
মাত্র আলোচ্য । অদ্বয় তত্ব নিরুপণে পরমার্থের তিনটা 
স্বরূপ বিচার্ধ্য হইয়া উঠে, তথা ভাগবতে ১; 

বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ং | 
ব্রন্মেতি, পরমাজ্মেতিঃ ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 

আদৌ ব্যতিরেক চিস্তাক্রমে মায়াতীত ব্রহ্ধ প্রতীত 
হন! ব্রন্ষের অন্বয় স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতি- 
রেক স্বরূপটী জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞানলাভই ত্রহ্ম- 
জিজ্ঞাসার অবধি | জ্ঞানের আঙ্গাদনাবস্থা ব্রন্মে উদয় হয় 
না, যেহেতু তত্তত্বে আস্বাদক আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই। 
দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয় ব্যতিরেক উভয় 
ভাবের মিশ্রতা সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও 
পৃথকৃতার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ 
অন্বয় স্বরূপাভাবে, পরমাত্ম তত্ব কেবল কুটসমাধিযোৌগের 
বিষয় হন। এ স্থলে আস্বাদক আম্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ 
উপলদ্ধ হয় না। অতএব ভগবাঁনই একমাত্র অনুশীলনীয় 
বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়৷ আস্বাদ্য পদার্থের, 
গুণগণ মধ্যে এক একটা গুণ অবলম্িত হইয়া ব্রহ্ম, পর- 
মাতম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু 


উপসংহার? ২০৩ 


সমস্ত গুণগণ’ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃ- 
শ্লোকের অন্তর্গত “যথা মহান্তি ভূতানি” শ্লোকের উদ্দেশ্য 
ভগবৎ-স্বরূপ জীব সমাধিতে প্রকাশ হয়। যত প্রকার 
ঈশ্বরনাম * ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে সর্বাপেক্ষা 
ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ল্য প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারমহংস্য- 
সংহিতার ভাগবত নাম হইয়াছে। বস্তৃতস্ত ভগবানই সর্বব- 
গুণাধার। মুলগুণ বাস্তবিক ছয়টা ভগশব্দবাচ্য, যথা 


পুরাণে, 


এখর্য্যন্ত সমগ্রস্ত বীর্য্স্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষ্নীং ভগ ইতীঙ্গন! ॥ 
সমগ্র এই্রর্ধ্য, বীৰ্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, এর অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, 
জ্ঞান অর্থাৎ অছয়ন্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রারুতত্ব এই 
ছয়টির নাম ভগ। যাহাতে ইহারা পুর্ণরূপে লক্ষিত হয় 
তিনি ভগবান | এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান পেবল 
গুণ বা গুণসমষ্টি নন, কিন্তু কোন স্বরূপ বিশেষ, যাহাতে 
এ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টী গুণের 
মধ্যে এশ্বর্য্য ও শ্রী, ভগবৎস্বরূপের সহিত এক্যভাবে 
প্রতীত হয়। অন্য চারিটা গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান 
আছে । এশর্ধ্যাত্মক স্বরূপে, আম্বাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র 
থাকায়, উহ! অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্বক স্বরূপটী অধিকতর 
আস্বাদকপ্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের 


* 1 God, goodness, যশঃ । 2 Alla, greatuess, এন্ছর্য। । 3 পরম সত্বা, 
Spirituality, বৈরাগ্য । 4 Brabma, Spiritual 9810, জ্ঞান, ইত।|দি ভিন্ন ভিন্ন 
দেশীয় ঈশ্বরনাম ও তনর্দেশ্য গুণ। 


২০৪ শরুষ্খসংহিতা 


প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটী গুণ এ 
স্বরূপের গুণ পরিচয় রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য ও এঁশ্বর্য্যের 
মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সন্বন্ধ লক্ষিত হয়। 
যেখানে মাধুর্য্যের সন্বদ্ধি, সেখানে এশ্বর্য্যেরও খর্বতা | 
যেখানে এঁধর্ধ্যের সন্বদ্ধি সেখানে মাধূর্য্যের খর্বতা। যে 
পরিমাণে একটা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটা খর্বর হয়| 
মাধূর্য্স্বরূপ সম্বন্ধে চমকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বা- 
দক আন্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানত। উভয় পক্ষের স্বীকৃত 
হয়। এবন্ভুত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা॥ ব্রহ্মতা 
ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ববতা হয় না, যেহেতু পরমতন্ত 
স্বতঃ অবস্থাশুন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হুন। মাধূর্ধ্যরসকদন্ব শ্রীকৃষ্ণ 
স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন তগবদনুশীলনের বিষয় | 

এশবর্ধ্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান হইতে 
পারে কি না, এইরুপ পুর্ববপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা 
বর্ণন সময়ে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন যথা ;-_ 

কৃষ্ণং বিহুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্ম তয়া মুনে। 
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥ 

উত্তমাধিকারপ্রাপ্ত! রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণ- 
রাসপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ রাগানুগাগণ, 
নিগুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যাঁনাদি গুণ 
বিকারময় । মায়িক গুণ উপরতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের 


উপসংহার । ২০৫ 


প্রয়োজন; কিন্তু ঠাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়! জানিতেন না, 
কেবল সর্ববাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির 
দ্বারা কিরূপে তাহাদের গুণপ্রবাহের উপরম হইয়াছিল? 
তছুত্তরে শ্রীশকদেব কহিলেন ;-_ 

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ | 

দ্বিষগ্লপি হৃধীকেশং কিমুতাঁধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ 

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। 

অব্যয়স্তাপ্রমেয়স্য নিগুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ 

শিশুপাল শ্রীকৃষেে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া- 

ছিল। তখন অধোক্ষজের প্রতি খাহারা প্রীতির অনুশীলন 
করেন, তাহাদের সিদ্ধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, 
ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নিগুণতা এবং অপ্রাকৃত 
গুণময়তা, এইরূপ এশ্বর্ধ্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে 
কিরূপে নিত্যমঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য 
এই যে, ভগবৎসত্াঁর মাধুর্ধ্যময় স্বরূপ 'ব্যক্তিই সর্বজীবের 
নিতান্ত শ্রেয়োজনক । এশ্বর্ধ্যাদি ষড় গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ 
ভগবগসৌন্দর্ধ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্তৃক 
সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী ব! 
কোমলশ্রদ্ধ উভয়েরই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। কোমলশ্রদ্ধেরা 
সাধনবলে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মজ গুণময় সত্তা পরিত্যাগ- 
পুর্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকষ্ণপ্রাপ্ত হন, কিন্তু 
উত্তমাধিকারীগণ উদ্দীপন উপলবিমাত্রেই শ্রীকুষ্ণরাস- 
মণ্ডলে প্রবেশ করেন। 


২০৬ গ্রীরষ্ণসংহিতা | 


এতনিবন্ধন শীভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ 

লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়। 
অন্যাতভিলাষিত! শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং | 
আন্ুকুল্যেন কৃষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ 

উত্তমা ভ:ক্তর লক্ষণ অনুশীলন। কাহার অনুশীলন ? 
ব্রন্মের, পরমাক্সার বা নারায়ণের ? না ব্রন্মের নয়, যেহেতু 
ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাহাতে আশ্রয় পায় 
না| পরমাক্সারও নয়, যেহেতু এ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, 
তক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু 
ভক্তির সাকল্য প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না। 
জীবের ব্রন্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণ! নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবৎ- 
জ্ঞানের উদয়কালে, শান্ত নামক একটা রসের আবির্ভাব 
হয়। এ রস নারায়ণপর। কিন্তু এ রসটী উদাসীন ভাবা 
পন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু- 
দাস-সম্বন্ধ-বোধ হইতে একটী দাস্য নামক রসের কাৰ্য্য 
হইতে থাকে । নারায়ণ তত্বে এ রসের আর উন্নতি সম্ভব 
হয় না, কেনন! নারায়ণস্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর 
রসের আম্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত 
সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্ববক কহিবে 
যে, “সখে আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি 
গ্রহণ কর |” কোন জীব বা কাহাঁকে ক্রোড়ে করিয়! পুজ্র- 
স্নেহপুত্রে তাহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কেই 
বা কহিতে পারিবে, “হে প্রিয়বর তুমি আমার প্রাণনাথ, 
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আমি তোমার পত্নী” মহারাজ রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যপতি 
নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র, দীন, হীনজীব কতদূর 
অক্ষম ! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও 
উপাসনা! পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য 
পদার্থ, পরমদয়ালু ও বিলাসপরায়ণ। তিনি যখন জীবের 
উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন 
পরমানুগ্রহ পূর্বক এঁ সকল উচ্চ রসের বিষয়ীভূত 
হইয়া জীবের সহিত অগপ্রারৃত লীলায় প্রবৃভ হন। 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তিপ্ৰবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন। 
অতএব কৃষ্ণনুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ । সেই 
কৃষ্ণানুশীলনের স্বধন্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ 
থাকিবে না। মুক্তি বা ভূক্তি বাঞ্চার অনুশীলন হইলে 
কোন ক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন, স্বভীবতঃ 
কৰ্ম্ম বা জ্ঞানরূপী হইবে। কিন্তু কর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চচ 
এ চমৎকার সুক্ষ প্রবৃতিকে আবৃত না করে। জ্ঞান 
তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-্পরায়ণ করিয়া তাহার 
স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে| কন্ম তাহাকে আবৃত 
করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্ভগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া 
অবশেষে শ্রীরুষ্ণ-তত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড 
কৰ্ম্মে প্ররৃন্ত হইবে । ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্ত- 
চেষ্টা দ্বারা কুষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য 
ভোগ করিতে হয়, .অতএব এ অনুশীলন প্রাতিকুল্যরূপে 
না হয়। 


২০৮ প্রীকষ্ণসংহিতা। * 


এস্লে কেহ বিতর্ক করিতে পারেন; "যে যদি ভক্তি, 
কর্ম ও জ্ঞানরূপা হয়েন তবে কর্ন ও জ্ঞান নামই যথেষ্ট, 
ভক্তি বলিয়া একটা নিরর্থক আখ্যা দিবার তাৎপর্য কি? 
এতদ্বিতর্কের মীমাংসা এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান নামে ভক্তি 
তত্ত্বের তাঁৎপর্ধ্য ঘটে না। নিত্য? নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মে 
একটী একটী পুথক্‌ ফল আছে | জীবের স্বধর্ম্প্রাপ্তিই 
যে সমস্ত কর্মের মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ 
নাই, কিন্তু সকল কর্শ্মেরই একটা একটা নিকটস্থ অবান্তর 
ফল দেখা যায়। শারীরিক কার্ধ্য সকলের শরীর পুষ্টি ও 
ইন্ড্রিয়স্্রখাপ্তিরপ অবান্তর ফল কেহ অস্বীকার করিতে 
পারেন না। মানসিক কার্য সকলের চিত্তস্থখ ও বুদ্ধি- 
প্রাখর্য্যরূপ নিকটস্থ ফল লক্ষিত হয়। এই সমস্ত নিকটস্থ 
অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়! যিনি মুখ্য ফল পর্য্যন্ত 
অনুসন্ধান করিবেন, তাহার প্রররৃভিটা ভক্তির স্বরূপ 
পাইতে পারে । এতন্নিবন্ধন অবান্তর ফলযুক্ত কম্মকে কর্ম্ম- 
কাণ্ড বলিয়া, মুখ্য ফলানুসন্ধায়ী কন্মকে ভক্তিযোগের 
অন্তর্গত স্থন্দররূপে করিবার জন্য ভক্তি ও কর্মের বৈজ্ঞা- 
নিক বিভাগ করা হইয়াছে । তজ্রপ, যে জ্ঞান মুক্তিকে 
একমাত্র ফল বলিয়া! কার্য করে, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড 
বলিয়া, জ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজনসাধক প্রবুভিকে ভক্তি- 
যোগের অন্তর্গত করা হইয়াছে । এতদ্বেতুক ভক্তি ও 
জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিভাগ স্বীকার না করিলে সম্যক তত্ব- 
বিচার হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আর একটু কথা 
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আছে। সমস্ত কর্ম ও জ্ঞান, মুখ্য ফল সাধক হইলে, ভক্তি- 
যোগের অন্তর্গত হয় বটে, কিন্তু কর্ম মধ্যে কতকগুলি কর্ম 
আছে, যাহাকে কেবল মাত্র মুখ্য ফল সাধক বলা যায়। 
এ সকল কর্ম মুখ্য ভক্তিনামে পরিচিত আছে। পুজা, জপ 
ভগবদৃব্রত, তীর্ঘথগমন, ভক্তিশী স্ত্রীনুশীলন, সাঁধুসেবা প্রভৃতি 
কাৰ্য্য সকল ইহার উদাহরণ । অন্য সকল কন্ম এবং তাহা- 
দের অবান্তর ফল, মুখ্য ফল সাধক হইলে গৌণরূপে ভক্তি 
নাম পাইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রপ ভগবৎ- 
জ্ঞান ও ভাব সকল অন্যান্য জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও 
বৈরাগ্য বোধ অপেক্ষা ভক্তির অধিক অনুগত, ইহা বলিতে 
হইবে। ব্ৰহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং তাহাদের অবান্তর 
ফল, মায়! হইতে যুক্তি, যদি ভগবদ্রতি সাধক হয়, তবে 
তাঁহারাও ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয়। 

কন্মকাঁণ্ডের নাম কন্মযোগ, জ্ঞবানকাণ্ডের নাম জ্ঞানযোগ 
বা সাংখ্যযোগ এবং সাধনের মুখ্য ফল্ক যে রতি, তত্তাৎ- 
পর্যক কর্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তির স্থন্দর সন্বন্ধযোগের 
নাম ভক্তিযোগ | যীহার৷ এই সমন্বয় যোগ বুঝিতে না 
পারেন তীহীরাই, কেহ কর্মকাণ্ড, কেহ জ্ঞানকাণ্ড, কেহ 
বা দেবতাকাণ্ড লইয়! অসম্যক্‌ সাধনে প্রবৃত্ত হন্‌। ভগ- 
বদগীতায় ইহা সূচিত হইয়াছে যথা ;-- 


সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে কলং ॥ 


২১০ প্রীকঞ্চসংহিতা । 


যসাঁ*খ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদেষাগৈরপি গম্যতে । 

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ 

যোগযুক্তে! বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাস্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ | 

সর্বভূতাম্মভৃতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ 

মূর্খেরাই সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম- 

যোগ ইহাদিগকে পুথকৃ বলিয়া বলে। পণ্ডিতেরা এরূপ 
বলেন না। তাহারা বাস্তবিক এক, অতএব কর্মযোগা- 
বস্থিত পুরুষ জ্ঞনবোগের ও জ্ঞানযোগাবন্থিত পুরুষ কর্ম 
যোগের ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফল, ভগবদ্রতি লাভ করিয়। 
থাকেন। ভগ্বদ্রতিই বেমত সাংখ্যযোগের বিশ্রাম, তদ্রপ 
কর্্মযোগেরও লক্ষ্য ৷ যিনি কন্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সন্বন্ধে 
এঁক্য দর্শন করেন, তিনিই তন্তজ্ঞ । এই সমন্ব়ভক্তিযোগের 
আঁশ্রয়কর্ত। বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাহার আত্মার 
প্রকাশ হওয়ায় দেহাতআ্ীভিমান রূপ বিকৃত স্বরূপ বিজিত 
হয়। স্থতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয় নকল আত্মার দ্বার! পরাজিত 
হয়। তিনি সর্ববভূতকে আত্মতুল্য বোধ করেন। সমস্ত কর্ম্ম 
ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অর্থাৎ 
শারীরিক, সাংসারিক ও মানসিক সমস্ত কন্ম জীবনাত্যয় 
পর্য্যন্ত করিয়া! থাকেন, কিন্তু কোন কর্ম্মের অবান্তর ফল 
স্বীকার করেন না, কেননা সমস্ত কন্মা ও অনিবার্ধ্য 
কর্মফল তাঁহার একমাত্র মুখ্যফল ভগবদৃতির পুষ্টি 
সম্পাদনে নিযুক্ত থা.ক। ইহার তাঁৎপত্য এই যে, নিসা, 
লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কন্মবোগীর্গণ এবং নির্বব।ণাসক্ত 


উপসংহার ২১১ 


জ্ঞান যোগীগণ অপেক্ষা! পূর্বেবক্ত সমন্বয়যোগী শ্রেষ্ঠ ও 
পুজনীয় | রর 

এই চমতকার ভক্তিযোগের তিনটী অবস্থা অর্থাৎ সাধন, 
ভাব ও প্রেম। 

জীবাত্মা, বদ্ধাবস্থায় স্বরূপ ভ্রম বশত? অহঙ্কীরস্বরূপ 
স্বীকার করত, জড় শরীরে অহংবোধ করিতেছেন | আত্মার 
স্বধৰ্ম্ম নে প্রীতি তাহাঁও এই অবস্থায় বিকৃতরূপে বিষয়- 
প্রীতি হইয়া উঠিয়াছে! এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ স্বধর্ম্মপ্রাপ্তির 
জন্য প্রত্যগৃগতির চেষ্টা করা আঁবশ্যক। অহসঙ্কারাত্মক স্বরূপ 
অবলম্বন করত, স্বধৰ্ম্ম, মনোরুত্তি দ্বারা ইন্দিয়দ্বার আশ্রয় 
পূৰ্ব্বক ভূত ও তন্মাত্ৰ সকলে সুখ দুঃখ উপলন্গি করিতেছে। 
এই বিষয়রাগের নাম আত্মরৃভ্তির পরাগ্আোত। অর্থাৎ 
অন্তর্নিষ্ঠ ধরন, অন্যায়রূপে বহিঃস্রোত প্রাপ্ত হইয়াছে। 
বহির্বিষয় হইতে এ স্রোতের পুনরাবুভির নাম অন্তঃজ্রোত 
বা প্রত্যগ্‌স্রোত বলিতে হইবে । বে শুপায়ের দ্বারা তাহা 
সিদ্ধ হয় তাহার নাম সাঁধনভক্তি। আত্মবৃত্তি বিকৃতশ্রোত 
প্রাপ্ত হইয়। ইন্ড্রিয়ঘন্ত্রীবলম্মনপূর্ববক বিষয়।বিষ্ট হইতেছে । 
রসনার দ্বারা রসে, নাপসিকাঁর দ্বার! গন্ধে, চক্ষের দ্বার! 
রূপে, কর্ণের দ্বারা শব্দে ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শে নিযুক্ত 
হইয়া বিকৃতবৃ্তি, বিষয়াবদ্ধ হইতেছে । স্রোতটী এত 
ম্বলবাঁন যে, তাঁহা রোধ করা মনোরভির সাধ্য নয়। এ 
জোতনিরভির উপায় নিম্োক্ত ভগবদগীতার শ্লোকে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। | 


২১২ জকৃষ্ণসংহিতা।। 


বিষয় বিনিবর্তস্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোইপ্যস্ত পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥ 
বিষয়গত আত্মধর্ম্ের পরাগ্জ্রোত নিবৃতির ছুই উপায়। 
বিষয় না পাইলে উহা কাঁজে কাজে নিরৃভ হয়, কিন্তু দেহ- 
বান অর্থাৎ মায়িক দেহযুক্ত পুরুষের পক্ষে বিষয়বিচ্ছেদ 
সম্ভব নয়, তজ্জন্য অন্য কোন উপায় থাকিলে তাহাই অব- 
লম্বন করা কর্তব্য । রাগ-স্রোতকে বিষয় হইতে উদ্ধার 
করার আর একটা শ্রেষ্ঠ উপায় আছে । রাগ রস পাঁইলেই 
মুগ্ধ হয়। বিষয়রস অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট রস তাহাকে 
দেখাইলে সে স্বভাবতঃ তাহাই অবলম্বন করিবে। যথা 
ভাঁগবতে ।-_ 
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ষে সংস্থতিহেতবঃ | 
ত এবাত্মবিনাশার কন্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ 
জড়প্ররৃভি-জাত কৰ্ম্ম সকল জীবের বন্ধনের হেতু । 
কিন্তু পরতত্ত্বে তাঁহার! কল্পিত হইলে তাহাদের জড়সভার 
নাশ হয়। এইটা রাগমার্গ সাধনের মূল তত্ব | 


রাঁগমার্গপাধকদিগের সমস্ত জীবনই ভগবদনুশীলন। এঁ অনু- 


শীলন সপ্তপ্রকাঁর যথা নিন্নে অঙ্কিত হইল)-_ 
প্রকার । বিবরণ*। 
১ ত অন্ুশীলন। ৯ শ্রীতি। ২ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনান্- 
ভূতি। 


* সকলেরই উক্ত সপ্তপ্রকাঁর অনুশীলন কর্তব্য । কিন্তু সকল প্রকার “বিবরণ” 
সকলের অনুষ্ঠেয় নয়, যেহেতু তাহাতে অধিকার বিচারের প্রয়োজন আছে । 


উপসংহার । ২১৩ 


ভগবদনুশীলন ।* 
প্রকার বিবরণ 


মনোগত অন্ণ- ১ ধ্যান। ২ ধারণা । ৩ নিদিধ্যাসন 1 
শীলন। ৪ মন্ত্র। ৫ যম1। ৬ভূতশুদ্ধি। ৭ অন্ু- 
তাপ! ৮ প্রত্যাহার ! ৯ন্যায়। 


দেহগত অনু- 2” নিয়ম$। ২ আদন। ৩ মুদ্রা । ৪ প্রাণা- 
শীলন। য়াম। ৫ ব্রত ॥ ৬ হৃষীকার্পণ / ৭ সাত্বিক 
বিকার, নৃত্য লুণ্ঠনাি । 


বাগ্গত অন্গ- ১স্ততি|। ২ বন্দনা । ৩কীর্তন। ৪ অধ্য- 


শীলন | য়ন। ৫ প্রার্থনা । ৬ প্রচার। 
সম্বন্ধগত অনু-  ১শান্ত। ২দাস্ত। ৩সখ্য। ৪ বাৎসল্য। 
শীলন। ৫ কান্ত। শেষ চারিটী সম্বন্ধের ছুই প্রকার 


প্রবৃত্তি । অর্থাৎ ভগবদগত প্রবৃত্তি এবং ভগ- 
বজ্জনগত প্রবৃত্তি । 


সমাজগত অঙন্ন- ১ বর্ণ-_মানবগণের স্বভাব অনুসারে ব্রাহ্মণ, 

শীলন | ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এবং উহাদের ধৰ্ম্ম, পদ 
ও বার্তা বিভাগ । ২ আশ্রম”মানবগণের 
প্রবৃত্তি অনুসারে সাংযারিক অবস্থা বিভাগ । 
গৃহস্থ, ব্রহ্মচধ্য, বানপ্রস্থ, সন্যাস । ৩ সভা 
৪ সাধারণ উৎসব সমূহ । ৫ যজ্ঞাদি কর্মম। 


* উক্ত সপ্ত প্রকার অনুশীলন স্বভাবতঃ পরম্পর সাধক । যদি কেছ উহাদের 
সামঞ্জস্য করিতে স্বয়ং অক্ষম হন, তবে উপযুক্ত আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করি- 
বেন। বাহার চরিত্রে পূর্বোক্ত অনুশীলন সমূহ সামঞ্জস্য প্রাণ্ড হয়, তাঁহার জীবন 
বৈষ্ণব জীবন, তাঁহার সংসার বৈষ্ণব সংসার এবং তাঁহার অস্তিত্ব ভগবন্ময়। 
জড় হইতে মুক্তি লাভ করিলে, প্রথম প্রকার অনুশীলন কৈবল্যাবন্হায় লক্ষিত 
হইবে। মুক্তি না হওয়। পৰ্য্যন্ত পূৰ্ব্বোজ্ত সপ্ত প্রকার অন্ুশীলনেরই আবশ্যকতা! 

| গ্র,ক। 

+ অহিংস', সভ্য, অস্তেয়, অলঙ্গ, ভ্রী, অসঞ্চয়, আভ্তিক্য, ভ্ৰহ্ধচৰ্য্য, মৌন, 
ক্তর্যয, ক্ষমা, ভয় এই বারি যম । 

£ শোঁচ,জপ, তপ, ছোঁম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, অন্ন, তীর্থাটন, পরোপকাঁর- 
চেষ্টা, তুষ্টি, আচার, আচাঁধ্যনেবা! এই বারটী নিয়ম। 


)কষ্ণসংহিতা । 


২১৪ 
প্রকার। বিবরণ। 
৭ | বিষয়গত অন্ত- | চক্ষুরাদি ইন্দিয়বিষয়ীভূত ভগবগ্ভাব বিস্তা. 
শালন। 


রক নিদর্শন (অদৃশ্য কাল বিজ্ঞাপক ঘটিকা 
যন্ত্রবৎ) যথা-_ 

ক। চক্ষুর বিষয়,_্রীমূর্তি, মন্দির, গ্রন্থ, 
তীর্থ, যাত্রা, মহোত্নব ইত্যাদি । 

খ। বর্ণের বিষয়, গ্রন্থ, গীত, কথা, বক্তৃতা 
ইত্যাদি | 

গ। নাসিকার বিষয়,_-ভগবন্নিবেদিত তুলসী, 
পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সৌগন্ধ দ্রব্য । 

ঘ। রসনার বিষয়,-ভগবন্বিবেদিত সুখা'দ্য, 
সুপেয় 

উ |স্পর্শের বিষয়,_-তীর্ঘবায়ু, পবিত্র জল, 
বৈষ্ণব শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শহ্যা,ভগ বৎ- 
সম্বন্ধি সংসার সমৃদ্ধিমূলক নঙ্গিনীসঙ্গাদি । 

চ। কাল, হরিবাঁসর, পর্বদিন ইত্যাদি । 

ছ। দেশ,-বুন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষে |ভম, 
নৈমিষারণ্য প্রভৃতি | 


ভগবদ্ভাবরূপ পরমরদ দেখিলে রাগ, বিষয়কে পরি- 
ত্যাগপূর্ববক তাহাতে স্বভাবতঃ নিবিষ্ট হইবে। রাগের 
চক্ষু যখন বিষয়ে সংযুক্ত আছে, তখন কিরূপে সেই পরম- 
রসের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়? সর্বব-ভূত-হিত-সাধক বৈষ্বগণ 
এতন্িবন্ধন ভগবদ্ভাবকে বিষয়ে সংমিশ্র করিবার পদ্ধতি 
করিয়াছেন । মায়িক বিষয় যদিও শুদ্ধ ভগবত্তত্ব হইতে 
আদর্শনুকৃতিরূপে ভিন্ন, তথাপি মায়ার ভগবদ্দাসীত্ববশতঃ 


উপসংহার । ৯১৫ 


তিনি ভগবসেবাপরা। যদি কেহ তাহাতে ভগবদ্ভাবের 
অর্পণ করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণকরতঃ 
ভগবদ্বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ববক ভগবৎসাধক ভাব গ্রহণ 
করেন, ইহাই বৈঞ্ুবধন্মের পরম রহস্য । জীবনিচয়ের 
শ্রেয়; সাধনের অত্যন্ত সহজ উপায় রূপ বৈষ্ণব সংসার 
ব্যবস্থা করণাভিপ্রায়ে শ্রীমন্ভীগবতে নারদ গোস্বামী ব্যাঁস- 
দেবকে এইরূপ সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন__ 

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো- 

যতো জগংস্থাননিরো।ধসন্তবাঁঃ | 

তৰি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে 

প্রদ্বেশমত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতং ॥ 


এই বিশ্বটী ভগবানের অন্যতর অবস্থান বলিয়া জান, 
কেননা তাহা হইতেই ইহার প্রকাশ, স্থিতি ও নিরোধ 
সিদ্ধ হয়। সমস্ত চিদন্বয়সন্বলিত বৈকুণ্ড তত্ত্বই ভগবানের 
নিত্যতত্ব। উপস্থিত মায়িক বিশ্ব সেই বৈকুণ্ডের প্রতিবিন্ব 
অর্থাৎ প্রতিফলন। ইহার সমস্ত সভা ও ভাব ও প্রবৃত্তি 
বৈকুণ্ঠের সত্তা, ভাব, ও প্রবৃত্তির অনুকৃতি । ইহার ভোক্তা! 
জীবের ভগবদৈমূখ্য নিষ্ঠাই ইহার হেয়ত্ব। হে বেদব্যাঁস! 
তুমি বিশ্বস্থিত অন্বয়ভাব বর্ণন দ্বারা ভগবল্লীলা বর্ণন করিতে 
আশঙ্কা করিও না, যেহেতু বৈকুণ্ড ও বিশ্ব বর্ণন তত্বতঃ 
একই প্রকার, কেবল নিষ্ঠাভেদে প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত হুইয়! 
উঠে। বিশ্ব বর্ণনে- ভগবস্ভাবের উদ্দেশ থাকিলেই বৈকুণ্- 
রতির প্রকৃতি প্রকাশ হয়। তুমি তাহ! স্বয়ং আত্মপ্রত্যয়- 


২১৬ শ্রীকৃষ্চসংহিতা। 


"বৃত্তি দ্বারা অবগত আছ । আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি 
তোমাকে প্রদেশমাত্র কহিলাম। তুমি সহজ সমাধি অব- 
লম্বনপূর্ববক ভগবল্লীলা বর্ণন দ্বারা জীবনিচয়ের বৈকুণ্ডগতি 
সাধিত কর। ইতিপূর্বে ধর্ম ও কুটসমাধি ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলে তাহা সর্বত্র উপকারী নয়। 

অতএব প্রত্যগ্‌ শ্োতসাধক মহাশয়ের ভগবভ্ভাঁবকে 
বিষয়ে বিমিশ্রিত করিয়া! সমস্ত সংসারকে বৈষ্ণব সংসার 
করিয়া স্থাপন করেন। যথা অন্নপ্রিয় পুরুষেরা ভগবদর্পিতি 
'মহীপ্রসাঁদ দ্বারা রসনার প্রত্যগ্‌ শ্রোতসাধন ও শব্দপ্রিয় 
ব্যক্তিগণ ভগবন্নীমলীলাদি শ্রবণ দ্বার! শ্রুতির প্রত্যগ গতি 
সাধন করেন | এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি ও বিষয়কে ভগ- 
বন্তাব সন্বদ্ধক করিয়া ক্রমশঃ পরম রস দেখাইয়া রাগের 
অন্তঃশ্রোত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ইহার নাম সাধন ভক্তি। 
অহংভোক্তা এই পাঁষণু-ভাঁব হইতে জীবগণকে ক্রমশঃ 
উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, সর্বব বৈষ্ণব পুজনীয় শ্রীমহা- 
দেব, তন্ত্র শাস্ত্রে, লতাসাধন প্রভৃতি বামাচার, বীরাচার 
ও পশ্বাচারের ক্রমব্যবস্থা করত অবশেষে জীবের ভোগ্যতা 
ও পরমাত্মার ভোক্তত্ব স্থাপন করিয়া বিষয় রস হইতে 
পরম রস প্রাপ্তির সোপান নিন্মীণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত 
ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের কিছুত্রীম বিরোধ নাই। উহারা রাগ- 
মার্গের অধিকারভদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা । সাঁধনভক্তি নবধা 


যথা ভাগবতে ;__ রা 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনং | 
'অর্চনং বন্দনং দাশ্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 
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ভগবঘিষ্য় শ্রবণ, ভগবদ্বিযয় কীর্তন, ভগবৎ-স্স্মরণ, 
ভগবদ্ভাঝেস্ভাবক শ্রীঘূর্তি সেবন, অর্চন, বন্দন,-দাস্য, সখ্য 
ও আত্ম নিবেদন এই নয় প্রকার সাধনভক্তি। এই নববিধ 
ভক্তিকে কোন কোন খষি ৬৪ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন । 
কেহ এক প্রকার, কেহ বহু প্রকার, কেহ বা সর্বপ্রকার 
সাধন করিয়া প্রয়োজন লাভ করিয়াছেন । 

সাধনভক্তির ছুই অবস্থা অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা | 
যে সকল সাধকের রাগ উদয় হয় নাই, তীহারা শান্ত্রশাসন 
রূপ বৈধী ভক্তির অধিকারী । ইহার! সর্বদাই সম্প্রদায়" 
অনুগত । রাগ নাই, কিন্তু আচার্যযের রাগানুকরণ পুর্ববক 
সাধনানুশীলন করিলে রাগানুগ সাধনভক্তি অনুষ্ঠিত! 
হয়| ইহাঁও এক প্রকার বৈধ। কিম্তু ইহার ভাবগত 
অবস্থায় বিধিরাহিত্য বিচারিত হইয়াছে । 

সাধনভক্তি পরিপক্ক হইলে, অথবা! সাধুসঙ্গ বলে 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাবোদয় হইতে হইতেই, বৈধ ভক্তির 
অধিকার নিবৃত্ত হয়। পুর্ব্বোস্ত নববিধ তক্তিলক্ষণ, 
সাধনে ও ভাবে সমভাবে থাকে, কেবল ভাবের সহিত এ 
সকল লক্ষণ কিছু. গাঁঢ়রূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তন্নিষ্ঠ 
দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন কিয় পরিমাণে অধিক 
বলবান হয়। সাধনভক্তিতে স্থুল দেহগত কাৰ্য্য অধিক 
বলবান। কিন্তু ভাবভক্তিতে আত্মার সুক্ষমসভার অধিক 
সন্নিকটস্থ চিদাঁভাঁসক সত্তার কার্য স্থল দেহগত 
কাৰ্য্য অপেক্ষা অধিক বলবান হয়। এই অবস্থায় শরীরগত 

ল্‌ 
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সম্ত্রম অল্প হইয়া পড়ে, এবং প্রয়োজনপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ততা 
ও প্রয়ৌজনলাভের আশা অত্যন্ত বলবতী হয়। সাধন- 
ভক্তির অঙ্গ সকলের মধ্যে ভগবন্নাম গানে বিশেষ রুচি 
হয়। 

ভাবের পরিপাক হইলে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। 
জড়সন্বন্ধ থাকা পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি, প্রীতির শুদ্ধ স্বরূপ লাভ 
করিতে পারেন নাঃ কিন্তু এ তত্ত্বের প্রতিভূস্বরূপ বর্তমান! 
থাকেন। প্রেমভক্তিসম্পন্ন পুরুষদিগের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ 
লাভ হইয়া থাকে । তাহাদের শুদ্ধাত্সিক অস্তিত্ব প্রবল 
হইয়া, স্থূল ও চিদ্বাভাসিক অস্তিত্বকে দুর্ববল করিয়া 
ফেলে । জীবনযাত্রায় এবন্বিধ অবস্থা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ 
অবস্থা নাই। 

প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক 
সম্ভব। বাস্তবিক তাঁহাদের চরিত্র অত্যন্ত নির্মল হইলেও 
নিতান্ত স্বাধীন। বিধি বা যুক্তি কখনই তাহাদের উপর 
প্রভৃতা করিতে পারে না। তাঁহার! শাস্ত্রের বা সম্প্রদায় 
প্রণালীর বশীভূত নহেন | তাহাদের কর্ম্ম দয়া হইতে নিঃস্থত 
হয় ও জ্ঞান স্বভাবতঃ নিন্মল। তাহারা পাপপুণ্য, ধন্মাধন্ম, 
প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দাতীত। জড়দেহে আবদ্ধ থাকিয়াও 
তাহারা আত্মসভায় সর্বদা বৈকুণ দর্শন করিয়া! থাকেন। 

সামান্যবুদ্ধি মানবগণের নিকট তাহাদের বিশেষ আদর 
হয় নাঃ যেহেতু কোমলশ্রদ্ধ বা! মধ্যমাধিকারী ব্যক্তিরা 
তাঁহাদের অধিকার বুঝিতে না পারিয়! তাহাদিগকে নিন্দা 


ক উন কপ 
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করিতে পারেন । তাহারা শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য বুঝিয়া অবস্থা. 
ক্রমে বিধিবিরুদ্ধ অনেক কাধ্য করিয়া থাকেন.। . তদ্দ্‌ 
শান্ত্রভারবাহী লোকেরা তাহাদিগকে. হুরাচার বলিতে 
পারেন। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ তাহাদের শরীরে সম্প্রদায়- 
লিঙ্গ দেখিতে না পাইয়া হঠাৎ বৈধন্ট্রী বলিয়া তাঁহাদিগকে 
নিদ্দিক করিতে পারেন | যুক্তিবাদীগণ তাঁহাদের প্রেম- 
নিঃস্থত ব্যবহার দেখিয়া তাহীদের কাধ্য সকলকে নিতান্ত 
অযুক্ত বলিতে পারেন। শুক্ষ বৈরাগীগণ তীহাদিগের 
শারীরিক ও সাংসারিক চেষ্টা সকল দেখিয়া তাহাদিগকে 
গৃহাসক্ত ও দেহীসক্ত বলিয়া ভ্রান্ত হইতে পারেন। বিষয়া- 
সন্ত পুরুষের! তাহাদের অনাসক্ত কাৰ্য্য দৃষ্টি করত, তীহা- 
দের কাধ্য-দক্ষতার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন। জ্ঞান- 
বাঁদীগণ তাহাদের সাকার নিরাকার বাদ সম্বন্ধে উদাসীনতা 
লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে যুক্তিহীন বলিয়া বোধ করিতে 
পাঁরেন। জড়বাদীগণ তাহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া বোধ 
করিতে পাঁরেন। বাস্তবিক তাঁহারা স্বাধীন ও চিন্নিষ্ঠ ; এ 
প্রকার খণ্ড ব্যবস্থাপকদিগের অনির্দেশ্ট ও অবিতর্ব্য । 
প্রেমভক্ত মহীপুরুষদিগের ভক্তিরৃত্তি অবস্থানুসারে 
কর্ম্মরূপা হইয়াও কর্ম্মমিশ্রা নহে; যেহেতু তাহারা যে কিছু 
কন্ম স্বাকার করেন, সে কেবল কর্ম্ম-মোক্ষ-ফল-জনক, কর্ম্ম- 
'বন্ধফল-জনক নহে। তাহাদের ভক্তিবৃত্তি অবস্থানুসারে 
জ্ঞানরূপা হইয়াও'জ্ঞানমিশ্রা নয়, যেহেতু জ্ঞান-মলরূপ 
নিরাকার ও নির্বিবিশেষবাদ তাহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দুষিত 
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করিতে পারে না। জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহাদের সম্পত্তি 
হইলেও .তাহারা এ ছুইটী বিষয়কে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া 
স্বীকার করেন না। ' যেহেতু ভক্তির সত্তা তছুভয় হইতে 
ভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। 

কৃষকদিগের মধ্যে কৃষক, বণিকদিগের মধ্যে বণিক, 
দাসদিগের মধ্যে দাস, সৈনিকগণের মধ্যে সেনাপতি, স্ত্রীর 
নিকটে স্বামী, পুত্রের নিকটে পিতা বা মাতা, স্বামীর নিকটে 
স্ত্রী, পিতামাতার নিকটে সন্তান, ভ্রাতাদিগের নিকটে 
ভ্রাতা, দোষীদিগের নিকট দগুদীতা, প্রজাদিগের নিকট 
রাজা, রাজার নিকট প্রজা, পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিচারক, 
রোগীদিগের নিকট বৈদ্য ও বৈদ্যের নিকট রোগী এবন্িধ 
নানা সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও সারগ্রাহী প্রেমভক্ত জনগণ সমস্ত 
তক্তরৃন্দের আদর্শ ও পূজনীয় হইয়াছেন। তাহাদের কৃপা- 
বলে যুগলতত্বের পাদাশ্রয় রূপ তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি, 
একাঁন্তচিত্তে আমর! নিয়ত প্রত্যাশা করিতেছি । হে প্রেম- 
ভক্ত মহাজন! তুমি আমাদের তর্ক-নিষ্ঠ ও বিষয়পেশিত 
কঠিন হৃদয়কে তোমার সঙ্গরূপ কূপাঁজল বর্ষণ করত আর্ডু 
কর। রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়াত্মক অপূর্ব যুগল তত্ব আমাদের 
শোধিত ও বিগলিত হৃদয়ে প্রতিভাত হউক । ও" হরি ॥ 


শ্রীকষ্ণর্পণমস্ত ॥ 
উপসংহার সমাপ্ত । 
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